াথপন্ 
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উৎসর্গ 
পরমপুজনীয় পিতৃদেব 
ত্বরগঁয় ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের 
স্মরূণে 


চেত্র ১৩৫৭ 


প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন 
বিশ্বভারতী, ৬/৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা 
মুদ্রাকর শ্রীসত্যপ্রসন্ন দত্ত 
পূর্ববাশ। লিমিটেড, পি ১৩ গণেশচন্দ্র আভিনিউ, কলিকাতা 


৩০১ 


প্রায় সহম্রীধিক বৎসর পূর্বে নাথ-সম্প্রদায় নামক যোগীদের 
ভারতব্যাপী খ্যাতি ছিল। এই যোগীগণের আসমুদ্রহিমাচল 
গতিবিধি থাকায় তাহাদের কীতি ও কাহিনী ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে 
অগ্যাপি বর্তমান। এই যোগী-সম্প্রদায়ে দীক্ষান্তে 'নাথ পদবী যুক্ত 
করিবার রীতি ছিল; যথ্য, শ্রীমৎস্তেন্্রনাথ, শ্রীগোরক্ষনাথ, 
শ্রীজালদ্ধরনাথ প্রভৃতি । তাই সাধারণ্যে ইহারা 'নাথষোগী” নামে 
প্রসিদ্ধ ছিলেন। “নাথ অর্থে প্রভু, যোগিনীদের «নাথনী” বলিত। 
নাথযোগীর। ব্রহ্মচারী ছিলেন, নাথনীরা অধিকাংশই বিধবা! ছিলেন। 
১৯০১ খুষ্টাব্ষের লোকগণনায় ভারতে ৪৫,৪৬৩ নাথযোগীর সংখ্য। দেখা 
যায়, তৎপবে পৃথকভাবে ইহাদের সংখা! নির্ণয় করা হয় নাই। 

এই যোগীদের অলৌকিক ক্ষমতা ছিল, তাই ইহাদের “সিদ্ধ'ও 
বলা হইত, অর্থাৎ ইহার! যোগমার্গে সিদ্ধ ছিলেন। উহাদের প্রচারিত 
ধর্মকে আধুনিক যুগে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নাম দিয়াছিলেন নাখপন্থ। 
বাংলাদেশের সহিত নাথযোগীদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকায় নাথপন্থের 
অনেক পুথি বাংলাভাষাতে রচিত হয়, সুদুর নেপালেও শ্রীমংস্থেন্দ্রনাথ 
রচিত বাংলা পদ পাওয়া গিয়াছে। শ্রীমৎন্তে্্রনাথ ছিলেন বাঙালি, 
তিনি পূর্বভারতের সমুদ্র-উপকূলে সন্দীপ বা চন্দ্রদ্বীপে জন্ম গ্রহণ করেন, 
মতান্তরে বরণা ব্ঙ্গদেশে তাহার জন্ম। তবে তিনি বাঙালি ছিলেন, 
সে বিষয়ে কোনো মতভেদ নাই। ইহ বাঙালির গৌরবের কথা। 
গোরক্ষনাথের জন্ম সম্বন্ধে কোনো পুথিতে উল্লেখ পাওয়া যায় না” 
যোগীরা তাহাকে দঈশ্বর-সম্তান” বলেন। বাংলাভাষায় গোরক্ষ-রচিত 
পদ পাওয়া যায় নাই, তাহার গ্রন্থাদ্দি অধিকাংশই হিন্দী, রাজস্থানী 
প্রভৃতি মিশ্রিত ভাষায় পাওয়া যায়। কথিত আছে, গোরক্ষের 


২ নাথপস্থ 


রচনাবলী হিন্দী সাহিত্যের মূল উৎস স্বরূপ। অতএব গোবক্ষ 
বাঙালি ছিলেন না বলিয়াই মনে হয়। মতশ্রেন্র ও গোরক্ষের 
রচনারূপে প্রচলিত সংস্কৃত গ্রন্থাদি আছে। মৎস্যেন্্রচিত কয়েকটি 
স্কৃত পুথি ডক্টুর প্রবোধচন্দ্র বাগচী মহাশয় নেপাল হইতে উদ্ধার 
করিয়াছেন। নেপাল হইতে বাংল! পদাবলী সংগ্রহ শাস্ত্রীমহাশয়ের 
অন্যতম কীত্তি। তিনি তাহা “হাজার বছরের পুরানো! বাংল! ভাষায় 
বৌদ্ধগান ও দোহা" নামে মুদ্রিত করিয়া প্রচার করিয়াছেন। 
বাঙালি বৌদ্ধ ও শৈবতান্ত্রিক দিদ্ধেরা অপভ্রংশে সাধন সম্বন্ধীয় যে- 
সকল পদ রচনা করিতেন তাহা “দোহা” নামে পরিচিত। ভাষাতন্ত্ববিদ্‌ 
ডক্টর স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই দৌহাগুলিকে বাংলা 
সাহিত্যের প্রাচীনতম রূপ বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। নাখযোগীদের 
মাহাত্মাস্থচক অলৌকিক কাহিনী-সকল লোকমুখে গীত হইয়া "গাথা, 
রূপে সর্বত্র প্রচারিত হয়।, বাংলাদেশের উপরেও তাহার প্রভাব 
অকিঞ্চিংকর ছিল না। বঙ্গভাষায় রচিত “গোরক্ষবিজয়' “গোপীচন্দ্রের 
গীত” “ময়নামতীর গান? প্রভৃতি এখনও তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। 
নাথযোগীদের মধ্যে মৎ্তেন্্রনাথ ও গোরক্ষনাথ প্রধান, তাহারা যে 
এঁতিহাসিক ব্যক্তি সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। শ্রীমতন্তেন্দ্রনাথ 
নাথপন্থের আদি প্রবর্তক ও শ্রীগোরক্ষনাথ তাহার শিষ্য হইলেও গুরু 
অপেক্ষা তিনি সমধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন। মৎস্তেন্্রনাথের আর-এক 
শিল্কের নাম গাভূর সিদ্ধাই বা চৌরঙ্গীনাথ। গোরক্ষনাথের শিল্তমধ্যে 
রানী ময়নামতী ও জালন্ধরনাথ প্রধান। ভতৃহরি প্রভৃতিও গোরক্ষের 
শিশ্ত ছিলেন। জালম্ধরনাথ, নামাস্তরে, হাঁড়িপা, বঙ্গীয় রাজা! গোগীচন্দ্রের 
গুরু ছিলেন, উভয়েই এতিহাসিক ব্যক্তি। ভতৃ'হরি উজ্জয়িনীর রাজা 
ছিলেন, অতএব ত্বাহারও এঁতিহাসিকতা আছে। তম্যতীত বঙ্গদেশে 
বু শতাব্ধী ধরিয়া যোগীদের বিভিন্ন গাথার মধ্য দিয়া বংশাহুক্রমে 


নাথ-সম্প্রদায়ের উদ্ভব ৩ 


ষে প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে তাহা হইতেও জান। যায় গোরক্ষনাথ 
মতন্তেন্দ্রের শিষ্য ও ময়নামতীর গুরু ছিলেন? এবং হাড়িপা গোরক্ষনাথের 
শিষ্ত, রাজ! গোপীচন্দ্রের গুরু ও ময়নামতীর গুরুভ্রাতা ছিলেন। 


নাথ-সন্প্রদ্ধায়ের উত্তব 


ভারতীয় নীতি অন্ুযায়ী নাথপন্থের উপদেষ্টার অযোনিজ উদ্ভব কল্পন! 
করা হয়, যথা, মৎস্তেন্্র মৎস্য হইতে জাত, গোরক্ষনাথের জন্ম গোময় 
হইতে, মতান্তরে মহাদেবের জটা হইতে ইত্যার্দি। আগমসংহিতায়' 
উল্লিখিত হইয়াছে, ঈশ্বর হইতে একাদশ রুদ্র ও তদীম় পত্বীর 
উদ্ভব হয়, তাহাদের বংশে আদিনাথ মীননাথ গোরক্ষনাথ প্রভৃতি 
মহাত্বা! জন্মগ্রহণ করেন। এই যোগীরা কদ্রকুলজাত বলিয়া ইহাদের 
অনাদি বা শিবগোত্র, এবং শিব বা নাথ হইতে উৎপন্ন বলিয়া সকলেই 
নামের শেষে নাথ উপাধি যোগ করিবার অধিকারী । চন্দ্রাদিত্য 
পরমাগমে আছে ্ূর্ধবংশীয় স্থধন্বা রাজার কন্তা হূর্যবতী তপস্যাবলে 
মহাদেবের নিকট যে পুত্রলাভ করেন সেই পুত্রের নাম যোগনাথ; 
মীননাথ প্রভৃতি এই যোগনাথের পুত্র বলিয়া যোগী নামে খ্যাত। 
শিবের ন্যায় কর্ণে ছিদ্র করিয়া দীক্ষান্তে কুগুল ধারণ এই যোগীদের 
বৈশিষ্ট্য, তাই ইহার! কানফাট। নামেও পরিচিত। 

হঠযোগপ্রদীপিকা নামে হঠযৌগের প্রাচীন গ্রন্থে যেসকল 
সিচ্ধপুরুষের নাম আছে তন্মধ্যে-_ 

শ্ীমাদিনাথ-মতন্তেন্ত্র-শাবরানন্ন-ভৈরবাঃ। 
চৌরঙ্গী-মীন-গোরক্ষ-বিরূপাক্ষস্বিলেশয়াঃ ॥ 

প্রভৃতি যোগীদের নাম পাই, এইসকল যোগী হঠযোগ-মার্গে অদ্ভূত 
ক্ষমতাসম্পন্ন ছিলেন। হঠযোগ-প্রভাবে কালজয়ী অর্থাৎ ম্ৃত্যুগ্য়ী 
হইয়া ইহারা এখনও লোক হইতে লোকাস্তরে বিচরণ করিতেছেন-_. 


৪ নাথপন্থ 


হঠযোগীদের গ্রন্থে এইরূপ বৃত্তান্ত আছে। শ্রীআদিনাথ বা শিং 
হঠযোগের আদি উপদেষ্টা। নাখপন্থীদের বিশ্বাস, শিব হইতেই 
নাথধর্ম জগতে প্রচারিত হয়, কালবশে উহা লু্$ হইবার উপক্রম 
হইলে মৎস্যেন্্র উহার পুনঃপ্রচার করেন, এবং গোরক্ষনাথ উহার 
পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন । 


কিংবদন্তী 


বঙ্গদেশে প্রবাদ আছে, পার্বতীর অন্থরোধক্রমে শিব সমুদ্র-উপকৃলে 
তাহাকে যোগতন্ত্বের রহস্য ব্যাখ্যা করিতেছিলেন, কিন্তু নিদ্ট্িতা দেবী 
সে তত্ব শুনিতে পাইলেন না। সমুদ্রজলে মৎপ্যগর্ভ-মধ্যে একটি 
বালক সেই তব শুনিয়া মহাজ্ঞানের অধিকারী হইয়া বনিলেন। 
তখন নিরুপায় দেবাদিদেব মংস্য-গর্ত হইতে বালককে উদ্ধার করিয়া 
মৎস্যেন্্রনাথ নামে তাহাকে দীক্ষা দিয়! সেই ফোগতত্ব লাধারণ্যে প্রচার 
করিতে আদেশ দিলেন। তদবধি মৎন্যেন্ত্রনাথ কামরূপের গৃহে গৃহে 
সে ধর্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। মতস্োক্র-রচিত কৌলজ্ঞান-নির্ণয় 
গ্রন্থে এইরূপ বিবরণ পাওয়] যায়। শ্রামৎস্যেন্দ্রের শিষ্য যোগীশ্রে 
গোরক্ষনাথ। তীহার সম্বন্ধে প্রবাদ আছে: কোনে পুত্রকামী রমণী 
মহাদেবের বরে কিঞ্চিৎ ভক্ষ্য প্রাঞ্ধ হইলেও অবিশ্বাস করিয়৷ তাহ৷ 
গোষয়ে নিক্ষেপ করে। দ্বাদশ বৎসরান্তে মহাদেব পুত্র-অন্সন্ধানে 
আনিলে গোময়-মধ্যে তাহাকে পান; তখন মহাদেব তাহাকে 
গোরক্ষ নাম দিয়া মৎস্যেন্দ্রে শিষ্য করিয়া দেন। এই গোরক্ষের নামেই 
গোরক্ষপুর নামক স্থানের প্রপিদ্ধি। নেপালের মুদ্রায় শ্রীগোরক্ষের নাম 
অস্কিত থাকে, সেখানে তাহার পশুপতিনাথের তুল) সম্মান। 

শ্রগোরক্ষনাথের শিষ্যা রানী ময়নামতী আমাদের বঙ্গীয় রাজা 
গোপীচন্দ্রের মহাতপন্থিনী মাতা । কুমিল্লায় ময়নামতীর পাহাড় এখনও 


কিংবদন্তী ৫ 


বর্তমান। গোরক্ষনাথ বা গোর্থনাথ বিভূতিবলে শুন্যে ভ্রমণকালে 
এক সতী কন্যার সন্ধান পান, এই কন্তার নাম ছিল শিশুমতি । গোর্থনাথ 
তাহাকে দীক্ষা দিয় ময়নামতী নাম রাখিলেন। এই বন্যাই পরে 
মেছের কুলের রানী ময়নামৃতী নামে নিজ অলৌকিক যোগবলের জন্য 
প্রসিদ্ধ হন। নানা রূপ ধারণ করিয়া তাহার পোদ যমকে তাড়ন। 
করা প্রভৃতি কাহিনীর সহিত পাশ্চাত্য দেশের উপাখ্যানের আশ্চর্য 
সাদৃশ্ত দেখা যায়। মনে হয়, সেই যুগে অলৌকিক উপাখ্যানের উপর 
সকলের আস্থা! ছিল। 

গোরক্ষবিজয় গ্রন্থে মৎস্তেন্্রের আর-এক শিষ্যে নাম আম্রা পাই, 
তিনি 'গাভুর দিদ্ধাই? অর্থাৎ যুবক সিদ্ধ নামে প্রসিদ্ধ। তাহার গুরুদত্ত 
নাম চৌরঙ্সীনাথ। প্রবাদ আছে, ইহার পিতা বঙ্গদেশের পাল রাজাদের 
অন্যতম রাজা ছিলেন। বিমাতাঁর অসন্তোষের কারণ হইয়া রাজপুত্র 
তাহার আদেশে চারিহস্তপদহীন অবস্থায় নগর বাহিরে পরিত্যক্ত 
হইলেন। এইরূপ অবস্থায় মৎশ্ডেন্্র কতৃক তিনি উদ্ধারপ্রাঞ্ধ হইয়। 
নাথযোগী হইলেন, এবং চারিহস্তপদহীনতার ম্মারকস্বরূপ চৌরঙ্গীনাথ 
নামে পরিচিত হইলেন। কলিকাঁতার চৌরঙ্গী চৌরঙ্গীনাথের নামে 
হয় এবং কালীঘাটের কালী গোরক্ষনাথ কতৃক প্রতিষ্ঠিত হয়, কিংবদস্তী- 
রূপে ইহ। চলিয়া আসিতেছে । 

নেপালে প্রাপ্ত গোবিন্দচন্দ্রের সন্্যাস নাটকে জালন্ধরের যে বৃত্তান্ত 
আছে তাহাতে বুঝ! যায়, জলম্ধর দেশে তিনি জালম্ধরী নৃপতি নামে 
খ্যাত ছিলেন এবং সাত শত বানীর মায়া কাটাইয়! তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ 
করেন। পুঁথিটি সপ্তদশ শতাব্দীর, কেমুত্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে উহা রক্ষিত 
হইয়াছে । অগ্রিদেবতার বরে হস্তিনাপুরের অপুত্রক রাজার পুত্ররূপে 
জালম্ধর জন্মগ্রহণ করেন, এইরূপ বৃত্তাস্তও আছে। যোধপুর-বাজ 
মানসিংহের উপর জালম্ধরনাথ কপ করেন এবং উজ্জয়িনীর রাজা 


৬ নাথপন্থ 


ভতৃহরিও জালম্ধরের শিশ্ত হইয়া বাজ্যত্যাগ করেন। সিদ্ধপাহিত্যে 
ভতৃহরির নাম বিচারনাথ। এই ভভূহরির ভগিনী ময়নামতীই বঙ্গীয় 
গোগীচন্দ্রের মাতা, এবং জালম্ধরনাথ গোপীচন্দ্রের গুরু । বঙ্গীয় কাব্যে 
জালন্ধরনাথ হাড়িপা নামেই প্রসিদ্ধ । 

গোরক্ষ কতিপয় বালকের অনুরোধে মৃত্তিকামৃতিতে প্রাণসঞ্চার 
করিলে গহনীনাথের জন্ম হয়। বালুকারাশির মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া 
মতন্তেন্র কতৃক দীক্ষিত হইয়া চর্পটনাথ প্রসিদ্ধ হন, ইত্যাদি নাথ- 
যোগীদের সম্বন্ধে বহু কিংবদস্তী রহিয়াছে । 

বঙ্গসাহিত্যে সিদ্ধদের যে জন্মবৃত্তান্ত পাওয়। যায় তাহ। এইরূপ : 
অনাগ্যের শরীর হইতে শিব যোগীরূপ ধরিয়! জন্মিলেন, নাভিতে মীননাথ, 
হাড় হইতে হাড়িপা, কর্ণ হইতে কানফা, জটাভেদ করিয়। গোর্খনাথ 
বাহির হইলেন, গার সিন্ধাই অতি খরতর হইলেন, অবশেষে জগৎ- 
মাতারূপে গৌরী জন্মগ্রহণ করিলেন । পূর্বে হাড়িপা, দক্ষিণে কানফা, 
পশ্চিমে গোর্খ ও উত্তরে মিনাই বা মীননাথ গমন করিলেন গোরক্ষ- 
বিজয় গ্রন্থে এইরূপ বর্ণনা পাই । 


শ্রীমংস্তেন্দ্রনাথ ও শ্রীগোরক্ষনাথের ধর্মমত 


বৌদ্ধযোগী ৮৪ সিদ্ধদের যে নামের তালিক1 ও বংশবৃক্ষ পাওয়া যায়, 
তাহাতে শবর বিরূপাক্ষ ভৈরবাদি হঠযোগীর নাম আছে; আবার 
মীননাথ গোরক্ষনাথ প্রভৃতি নাথসিদ্ধদেরও নাম আছে। 

সাধারণত নাথসিছ্বেরা নবনাথ নামে প্রসিদ্ধ, এই নবনাথের 
নামের তালিকায় মতভেদ থাকিলেও আদিনাথ মৎশ্যেন্্নাথ ও 
গোরক্ষনাথের নাম সাধারণ। মীননাথ ও মৎস্েন্দ্রের পিতাপুত্র সম্বন্ধ, 
কিংবা উভয়েই; এক ও অভিন্ন ব্যক্তি সে বিষয়েও মতদ্বৈধ আছে। 
আমরা তাহাকে এক ব্যক্তি বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিয়াছি, শাস্ত্রীমহীশয় 


শ্রীমতশ্তেন্রনাথ ও শ্রাগোরক্ষনাথের ধর্মমত ৭ 


সংগৃহীত বাংলা পদের রচয়িতা! লুইপাদও আমাদের মীননাথ বা মতত্তেনত্র 
বৌদ্ধযুগের সিদ্ধ ও সাহিত্যের সহিত নাথদ্দের নাম যুক্ত হুইয়া পড়ায় 
অনেকেই ভ্রান্তিবশত তাহাদের বৌদ্ধযোগী বলিয়াছেন। কিন্তু নাথেরা 
বৌদ্ধ ছিলেন না, তাহার! ছিলেন শৈব। প্রথমত, তাহারা শিবগোরক্ষ 
মন্ত্র জপ করেন ও শিবের ন্যায় কর্ণে কুণ্ডল ধারণ করেন; তাহাদের 
তীর্থাদিও শৈবতীর্থ, ভৈরব কালী প্রভৃতির তাহারা উপাসক। 
মতন্তেন্দ্র শৈব ধোগীর বেশেই নেপালে শৈবধর্ম প্রচার করিতে যাঁন এবং 
তাহার রচিত কৌলজ্ঞান-নির্ণয় নামক পুঁথিতে বৌদ্ধধর্মের উল্লেখ মাত্র 
নাই । পরবর্তাকালের পু'থিমধ্যেও বৌদ্ধধর্মের কোনো কথা পাওয়া 
যায় না, শিব ও শক্তির কথাই পাওয়৷ যায়। অতএব নাথদের বৌদ্ধ 
বলা সমীচীন নহে। সর্বোপরি মতস্তেন্্র কৈবর্ত হইয়া মতস্যহত্যায় 
বাধ্য ছিলেন, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মে জীবহত্যা নিষিদ্ধ। কথিত আছে, 
গোরক্ষনাথ পূর্বে বৌদ্ধ ছিলেন। স্বধর্ম ত্যাগ করায় নেপালী বৌদ্ধের! 
তাহার উপর অমন্তুষ্ট তাই নেপালী বৌদ্ধেরা মতস্টেন্দ্রেরে রথযাত্রা 
মহাসমারোহে করিলেও গোরক্ষনাথকে উচ্চস্থান দেন না । এ বিষয়ে 
বক্তব্য গোরক্ষনাথ-রচিত কায়াবোধ গ্রন্থের একটি বচনে তাহাকে 
পশ্বারস্তক বা পশুহত্যাকারী মনে হয়, সে ক্ষেত্রে তাহার পক্ষেও বৌদ্ধ 
হওয়া সম্ভব নহে। নেপালের মুদ্রায় তাহার নাম অঙ্কিত থাকা ও 
পশ্তুপতিনাথের তুল্য সম্মান পাওয়া অশ্রদ্ধার নিদর্শন নহে। অবশ্য 
পশুপতিনাথ নেপালী হিন্দুদেরই দেবতা । মৎস্তেন্র শৈব যোগী হইয়াও 
নেপালী বৌদ্ধদের মধ্যে চতুর্থ বোধিসত্ব অবলোকিতেশ্বর অবতার-রূপে 
উপাস্য হইলেন কিরূপে, তাহাই বিম্ময়ের বিষয়। অবলোকিতেশ্বরের 
বীজমন্ত্র অগ্যাপি বৌদ্ধগণ উচ্চারণ .করিতেছেন। খুষ্টীয় ধর্মের আদি- 
যুগে পরম তপন্বী ও এন্দ্রজালিক অবলোকিতেশ্বরের বা লোকেশ্বরের 
মতবাদ প্রচলিত ছিল। নেপালে মৎস্যেন্দ্রের &শব বিগ্রহও আছে, 


নাখগচ্ছ 


এবং সেস্থুলে সপ্তদশ শতাব্দীর এক শিলালিপিতে আছে, “যোগীশ্রেষ্টরা 
তাহাকে মৎদ্যেন্্রনাথ বলেন, বৌদ্ধেরা তাহাকে লোকেশ্বর বলেন, 
ধিনি স্বরূপতঃ ব্রহ্ম সেই পুরুষের জয় হউক" । 

নাথযোগীদের মধ্যে জাতিভেদ না থাকিলেও শ্রেণীভেদ ও মতভেদ 
নাই ইহা বলা চলে না। ই'হাদের প্রধানত দ্বাদশ শাখা! আছে, তাহা 
দ্বাদশপন্থ নামে পরিচিত। এই দ্বাদশপন্থীরাই কানফাটা সম্প্রদায় 
নামে খ্যাত। হরিদ্বারে ভেক-বারহ-পন্থ নামে ইহাদের কার্যনির্বাহক 
সমিতি আছে, দ্বাদশ বৎসরান্তে কুস্তমেলায় বিভিন্ন শ্রেণী হইতে ইহার 
দ্বাদশ সভ্য নির্বাচিত হন। তাহ।রা মঠপরিদর্শন মোহস্তনির্বাচন 
আদি কার্য করেন। ভারত সরকারও এই ঘ্রাদশ যোগীর অনুমোদন 
ব্যতীত মোহস্তনির্বাচন আর্দি যোগীসম্বন্ধীম্ন বিবাদে হস্তক্ষেপ করেন ন1। 

এখন মতস্যেন্্রীদির ধর্মমত কি ছিল সে বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা 
করিব। 

নাথসিদ্ধেরা ধোগসাধনা করিতেন বলিয়া ই'হাদের মার্গকে যোগ- 
মার্গ অবধূত-মার্গ সিদ্ধমার্গ প্রভৃতি বলা! হইয়া থাকে। তথাপি 
মৎস্যেন্দ্রনাথ হঠযোগের আদ্রিপ্রচারকর্তা ও শিব ইহার আদিবক্তা 
এইরূপ প্রবাদ আছে। হঠযোগ গ্রন্থে মৎস্যন্দ্রাসনম্‌ গোরক্ষাসনম্‌ 
প্রভৃতি থাকাতে এই প্রবাদের মূলে কিঞ্চিৎ সত্য নিহিত থাকা বিচিত্র 
নহে, ডক্টর গ্রবোধচন্দ্র বাগচী এই মত পোষণ করেন। গোরক্ষ-রচিত 
বলিয়া প্রসিদ্ধ গোরক্ষবোধ গ্রন্থের কয়েকটি প্লোকে নাথযোগীদের হঠযোগ 
সাধনের ইঙ্গিত পাওয়! যায়। শব বা নাদের দ্বারা মস্ত্রচৈতন্য সাধনা 
তন্ত্রেরই কথা; তাই গোরক্ষনাথের নাদান্ুুসন্ধান এই শ্রেণীর হইলেও 
উপনিষদেও শবযোগের কথা পাওয়া যায় । অতএব ডক্টর মোহন সিং 
গোরক্ষনাথাদিকে হঠযোগী বলিয়! স্বীকার করেন না। বাস্তবিকপক্ষে 
মৎস্যন্দ্র ও লুইপাদ যোগীকে অভিন্ন বলিয়া! সিদ্ধান্ত করিলে নাথযোগীদের 


শ্রীমতস্তেন্্রনাথ ও শ্রীগোরক্ষনাথেব ধর্মমত ৯ 


হঠযোগী বলা যায় না। কারণ লুইপাদ প্রভৃতি সিদ্ধেরা সহজ পথের 
সাধক ছিলেন। কষ্টসাধ্য আসনাদি দ্বারা কুগডলিনীর প্রবোধন তাহাদের 
মধ্যে প্রচলিত ছিল না। ধ্যান সম্বন্ধেও মতভেদ আছে। ডক্টর 
মোহন পিংএর মতে গোরক্ষনাথের যোগ পরবতা কালের উপনিষদের 
কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। জৈপী-কৃত পছুমাবৎ কাব্যে গোরক্ষের 
শ্রত-যোগকথা আছে, গোরক্ষবোধ প্রভৃতি গ্রন্থ তৎপূর্বের | নাগ-সম্প্রদায়ে 
প্রচলিত ও নাথযোগীদের অনুমোদিত শিবসংহিতা, ঘেরগুসংহিত] 
্রন্থাদিতে মৎস্য্দ্রাসন জালন্ধরবন্ধ কুগুলিনীতন্ব শূন্যবাদ প্রস্ততি 
এবং বজ্রোলী অমরোলী মুদ্রার্দির বর্ণনা আছে। এইসকল সাধন 
হঠযোগের অঙ্গবিশেষ। আবার নাথ-সম্প্রদায়ের অমনস্ক যোগবীজম্‌ 
প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে নাথযোগীদের সাধনার যে পরিচয় পাওয়া যায়, 
তাহাতে দ্বৈতাদ্বৈতবিলক্ষণ সমতত্বরূপ নাথ-ন্ববূপকে জ্ঞানযুস্ত যোগ 
দ্বারা লাভ করিতে উপদেশ দেওয়! হইয়াছে, বোগাগ্নি বারা সপ্ত ধাতুময় 
পাথ্িব দেহকে জয় করিয়! অজর অমর হইবার কথা আছে, প্রাণাপানের 
ংযোগেই যোগাগ্ি দ্বারা পাঘিব দেহ দগ্ধ করা যায়।৯ প্রাণাপানের 
যোগ-কথা হঠযোগেরই প্রতিপাগ্য বিষয়, কারণ 

হকার কীতিতঃ হুর্ধষকারশ্চন্ত্র উচ্যতে, সূর্ধাচন্ত্রমসোর্ধোগ্য হঠযোগে। নিগদ্ভতে 


ইহাই হঠযোগের সংজ্ঞা, ইহার একটি প্রাণ, অপরটি অপান; একটি 
রেচক অপরটি পুরক। নীথযোগীদের সিদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পদ্ধতি পু'থিতেও 
হঠযোগ-সংজ্ঞা বজ্রোলী-মুদ্রা খেচরী-মুদ্রা কুগুলিনী-সাধন প্রভৃতির কথা 
পাওয়া যায়। প্রাণায়ামাদির পূর্ণ বিবরণও ইহাতে আছে। গোরক্ষ 
বলিয়াছেন-_ 

জীবতি হি উলটি মরণ। 


১ যোগবীজ, ৭* সংখ্যক গ্নোক প্রভৃতি 


১৩ নাথপস্থ 


এই উল্টাসাধনই নাখযোগীদের বৈশিষ্ট্য, এই সাধনের নামান্তর 
কায়াসাধন। গোরক্ষবিজয় গ্রস্থেও পাই-_- 
কায়া সাধ, কায়। সাধ, মাদলে হেন বোলে । 

এই উল্টা মার্গে শরীরস্থ রসাঁদিকে নীত করিলে সাধকের মৃত্যুপনয 
অবশ্থন্তাবী। ইহা দ্বারা :নাথযোগীদের পূর্ণ সংযমেরই পরিচয় পাওয়া 
যায়, অতএব তাহাদের সাধনমার্গে শক্তির কোনো স্থান ছিল না, 
ইহা! নিশ্চিত । 

কথিত আছে, সম্ভ কবি দাদু এক সময়ে নাথযোগী ছিলেন, তখন 
তাহার নাম ছিল কুম্তারীপাব,, সিদ্ধ সাহিত্যে বঙ্গীয় রাজ। গোপীচন্দ্রে 
নাম শৃঙ্গারীপাব। এই 'পাব» শব্ধ হইতে বৌদ্ধ পা-সিদ্ধদের সহিত 
নাথযোগীদের সম্বন্ধ ছিল এইরূপ ধারণ! হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু “পা, 
শব্টি কি “ফা” শবের রূপান্তর ? ত্রিপুরার রাজাদের আদিপুরুষের 
ফা উপাধি দৃষ্ট হয়, মহারাজ ত্রিপুরেশ্বরের জন্ম “শিব-অংশ-সম্ভৃত" বলিয়া 
ইতিহাসে বর্নিত আছে, ত্রিপুরার রাঁজারাঁও পূর্বে শৈব ছিলেন।২ 
গোপীচন্দ্রের রাজধানী ত্রিপুরারাজ্যের অন্তর্গত পাটিকা নগরে ছিল। 
বর্তমানে ত্রিপুরা জিলায় পাটিকার! নামে পরগণা আছে। ত্রিপুরার 
ভাষায় ফা অর্থে পিতা । গোপীচন্দ্রের গুরুর নাম ছিল হাড়িফা ব 
হাড়িপা, ইনি এ রাজ্যে নীচকর্ধ করিতেন, কিন্তু যোগনিদ্ধি-বলে চন্দ্র ও 
সূর্যকে কর্ণের কুগ্ডল করিয়া বাখিয়াছিলেন অর্থাৎ প্রাণ ও অপানবে 
তিনি সম্পূর্ণ জয় করিয়াছিলেন। নাথযোগীদের মধ্যে কানফা ব 
কাণিপা অন্যতম, অতএব ফা উপাধি হইতে পা বা পাব, হওয়। সম্ভব 
কি না ইহা অনুসন্ধানের বিষয়। মতান্তরে পা শব্দটি তিব্বতী, ইহার অথ 
অধিকারী । এই পাঁপন্থীরা শৈব ছিলেন। কথিত আছে, জালম্ধর 
নাথপন্থ ত্যাগ করিয়া! পা-পন্থের প্রবর্তন কবেন। কাণিপা, গোপীচন্তু 


২ গ্রোরক্ষ বিজয়, ভূমিক1 পৃ ৪ 


শ্রীমৎন্তেন্্রনীথ ১১ 


প্রভৃতি এই পস্থের। চট্টগ্রাম কুমিল্লায় চন্দ্রনাথ আদিনাথ ও ময়নামতীর 
নামে পাহাড় ও মন্দির আছে। এইসকল মন্দিরে নাথপূজারী আছে। 
ইহা দ্বারা নাথ-সম্প্রদায়ের সহিত গোপীচন্দ্রের বংশের সম্বন্ধের পরিচয় 
পাওয়া যায়। 


প্রীমতস্তেন্নাথ 


শ্রীমৎশ্টেন্্রনাথ বরণা বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করেন ও কামরূপে 
তাহার শাস্ত্র প্রচার করেন, এইরূপ বৃত্তান্ত মৎসশ্টেন্্ররচিত কৌলজ্ঞান- 
নির্ণয় নামক পু'থিতে পাওয়া যায়। তিব্বতী মতে লুইপাদ আদিসিদ্ধরূপে 
পরিচিত হন এবং বাংলায় চর্ধা ও গ্রন্থার্দি রচনা করেন। শাস্ত্ী- 
মহাশয় লুইপাদ প্রভৃতির পদ সংগ্রহ করিয়া “বৌদ্ধগান ও দোহা, 
নামে প্রচারিত করায় সিদ্ধেরা সকলেই বৌদ্ধ ছিলেন এই ভ্রান্ত ধারণা 
হওয়া সম্ভব। অমৎস্তেন্্র অর্থে মতস্তের রাজা, তিব্বতী ভাষায় লুই 
অর্থে মতস্তোদর, ভারতীয় মতেও মৎস্তেন্দ্র মৎস্যোদর হইতে উদ্ধার- 
প্রার্ত। তিব্বতী চিত্রে মতস্তেন্্রকে মত্স্য-পরিবৃত হয়৷ মৎস্য-অস্ত 
আহারে রত দেখা যায়। শাস্ত্রীমহাশয় তাহার বেণের মেয়ে পুস্তকে 
রাজার গুরু লুইপার সুন্দর চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। মতস্তাবতার-বন্দনা 
নামে মূলে প্রাচীন বাংলায় রচিত একটি স্তোত্র মহারাষ্ট্রে পাওয়া 
গিয়াছে, এই স্তোত্রাটি উপরোক্ত দোহাগুলির সমসাময়িক। বৌদ্ধ ও 
শৈব তান্ত্রিক সিদ্ধাচার্ধেরা অপভ্রংশে সাধনসন্বন্ধীর যেসকল রহস্যময় পদ 
রচনা করিয়াছিলেন, তাহারই নাম দোহা; এই পদকর্তারাই সর্বপ্রথম 
সাধারণের বোধগম্য ভাষায় পদ রচনা করেন। এইরূপেই হাজার 
বৎসর পূর্বে বাংলা সাহিত্যের ভিত্তি স্থাপিত হয় । 

গোরক্ষনাথ-রচিত গ্রন্থ ও পদ্যাদিতে অপভ্রংশমিশ্রিত একটি বিশেষ 
ভাষা দেখা যায়। হিন্দী মহাঁরান্ত্রী রাজস্থানী মিশ্রিত হইয়া যে অপূর্ব 


১২ নাথপন্থ 


ভাষার স্থষ্টি হইয়াছে তাহা তৎকালীন রহস্যবাদীদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। 

কবীর নানকাঁদির ভাষার সহিত ইহার মিল আছে। ডক্টর মোহন 
সিং গোরক্ষনাথকে পূর্ববঙ্গের অধিবাসী বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে 
চাহিলেও বাংলা! ভাষায় তাহার কোনো পদ বা পুথি পাওয়া যায় নাই, 
এ কথা স্বীকার করিতে হইবে । অতএব তিনি বাঙালি ছিলেন কি না 
সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে । 


গোগীচন্দ্র ও ময়নামতীর কাহিনী 


বঙ্গদেশের রাজা গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাসগ্রহণের করুণ কাহিনী কেবল 
বঙ্গদেশে নহে সমগ্র ভারতে প্রচলিত আছে। সিহরকী গোপীচান্দ,, 
পদুমাবৎ, গোপীচন্দ্র রাজাকে খেল, গোগীচান্দ নাটক প্রভৃতি কাব্য 
বাংলাদেশের বাহিরেই রচিত হয়। গোগীচন্দ্রের মাতা ময়নামতী 
তাহার গুরু গোর্খনাথের কৃপায় মহাজ্ঞানের অধিকারিণী হন, সেই 
জ্ঞানবলে পুত্রের স্বল্লাু দেখিয়া তাহাকে হাড়িপার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়। 
সন্ত্যান লইতে মাতা বাধ্য করেন। হাড়িপার নিকট মহাজ্ঞান লভ 
করিলে তবেই পুত্র দীর্ঘজীবী হইবে, নহিলে উনবিংশ বৎসর বয়সে 
তাহার নিশ্চিত মৃত্যু, এ কথা যোগবলে ময়নামতী জানিতে পারেন। 
কিন্তু একমাত্র পুত্রের উপর সন্গ্যাসগ্রহণের নিষ্ঠুর নির্দেশ, বিশেষত 
তাহারই রাজ্যের সামান্য ব্যক্কির শিশ্যত্ব গ্রহণ, জনসাধারণের মধ্যে যে 
চাঞ্চল্য হুষ্টি করে, তাহার ফলে চৈতন্যদেবের গৃহত্য!গের স্থায় করুণ হইয়] 
এই কাহিনী দর্বভারতে প্রচারিত হয়। তৎসহ গোপীচন্দ্রের ছুই 
মহিষী অদুনা-পছুনার ,বিলাপকাহিনীও গীতিকাঁ-রচনার বিষয়বস্তু 
হইয়া উঠিল। এখনও তরুণ রাজপুত্রের গৃহত্যাগের মর্মস্পর্শী কাহিনী 
রংপুর জেলার যোগীরা ভিক্ষার্থে বাহির হইলে গুপীযস্ত্রের. সাহায্যে 
গাহিয়! থাবেন। 


গোপীচন্দ্র ও ময়নামতীর কাহিনী ১৩ 


বোম্বাই অঞ্চলের ধোগীরা প্রায়ই নিরক্ষর, সম্পূর্ণ গাথা আবৃত্তি 
করিতে পারে এমন যোগী এখন দুর্লত। এই যোগীরা শিবগোত্রীয় 
হিলেন, প্রবাদ আছে হাড়িপা দেবীর অভিশাপে শুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ 
করিয়া গোপীচন্দ্রের রাজ্যের হাড়ির কাজ করিলেও যোগমার্গে 
মহাসিদ্ধ ছিলেন। ওডি্ডয়ানে থাকিয়া তিনি যোগধর্ম শিক্ষা করেন, 
এই ওভিডয়ানের অবস্থিতি সম্বন্ধে মতভেদ আছে। 
গীতিকাব্যে আছে হাড়িপার রাজার বাগানের ডাব খাইবার 

ইচ্ছা! হইল অমনি 

এক হুঙ্কার সিদ্ধাত্র দিলেক এড়িয়া। 

উনশত নারিকেল পড়ে জীখন শোৌঁড়িয়! ॥ 

শ।শ নারিকেল খাইয়া গাছে লাগাএ মাল]। 
হাঁড়িপা তাহার অদ্ভুত ক্ষমতা বলে এক হুংকারে গাছের ফল নামাইয়া 
শীদ খাইয়! মালাগুলি আর হুংক'রে গাছে তুলিলেন। আহারের পর 
শিদ্রার জন্য গঙ্গাদেবী স্বয়ং হাড়ি-সিদ্ধাকে খাট আনিয়া দ্রিলেন। এমন 
কি মৃত মন্ুয্যও হাড়িপার লাথি খাইয়া জীবিত হইয়া! উঠিল। কিন্ত 
এ হেন গুরুর শিষ্য হইতে গোপীচন্দ্র সহজে সম্মত হন নাই, মাতার 
সহিত হাড়িপার কোনো ষড়যন্ত্র আছে সন্দেহ করিয়া মাতাকে অগ্রি- 
পরীক্ষা, জলপরীক্ষা, বিষপানের পরীক্ষা, কেশের সাঁকো দিয় হাটিয়া 
পার হইবার পরীক্ষা দিতে পুত্র একপ্রকার বাধ্য করিলেন। মাতা 
স্মিতহান্তে গুরু গোর্থনীথকে ম্মরণ করিয়া সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন । 
তখন পুত্র একান্ত অনিচ্ছাসন্বে রাজবেশ পরিত্যাগ করিয়া! ঘোগীর 
“শূন্য কথা শৃচ্ঠ ঝুলি” কাধে লইয়া দেশাস্তরী হইলেন, অর্থাৎ ব্রহ্ষজ্ঞান 
পাইলে সবই শুন্য মনে হয়, ইহাই সুচিত হইতেছে । পথে যাইতে 
যাইতে হাড়িপা মদের গন্ধে আকুল হইয়| শিষ্ককে এক নটার নিকট 
বন্ধক রাখিয়া মদের জন্য নয় কড়া কৌড়ি আদায় করিলেন। এদ্রিকে 


১৪ নাথপদ্থ 


গোপীচন্দ্র বারো বৎসর ধরিয়া! অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করিতে লাগিলেন, 
কিন্তু নটার সহিত আমোদ রত হইতে রাজি হইলেন না, নটাকে 
বলিলেন-- 


গুরু কছিবে আমাকে ভণ্ড তপন্বী | 
তত্বজ্ঞানী স্তর আমার নাম জলম্ধর। 
তবেজ্ঞান নাহি দিব না হব অমর ॥৩ 


অবশেষে শুকপক্ষীর হাতে মাতার নিকট নিজ কষ্টের সংবাদ 
পাঠাইলেন। ময়নামতী হাড়িপাঁকে পুত্রের সন্ধানে পাঠাইলে হাঁড়িপা 
নটাকে নয় কড়া কৌড়ি দিয়া শিষ্যকে মুক্ত কবিলেন। তৎসহ কুদ্ধ 
হইয়া নটাকে অভিশাপ দিলেন-_ 

বাছুর হুইয়৷ রহ ভূবন ভিতর । 
গোগীচন্ত্র স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া রানীদের মহিত মিলিত হইলেন। 

মৎস্যেন্দ্রের কাহিনীতে মৎস্তেন্দ্র যখন কদলীরাজ্যে ধোলো। শত রানীর 

মোহপাশ হইতে গোরক্ষ কতৃক উদ্ধারপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তখনও 
গোরক্ষনাথের অভিশাপে মেই কদলীদেশের ষোলো! শত রানী 

বাছুর হইয়। সব কলি গেল উড়ি 
এবং গোরক্ষনাথনহ মতন্তেন্ত্র স্বদেশে প্রত্যাবত'ন করিয়া যোগ সাধনে 
বসিলেন। 


পূর্বভারতে কীতি ও কাহিনী 


একদ! এই প্রবল পরাক্রাস্ত যোগীজাতি বঙ্গদ্েশে ও পূর্বভারতে 
প্রতৃত্ব করিয়া গিয়াছেন। ইহারা রাজাদের গুরু ছিলেন, সন্ন্যাসী 
হইলেও ধর্মঘুদ্ধাদিতে যোগ দিতেন, আবার দর্শনের গ্রন্থ ও পছ্যা্দি 
রচনা করিতেন। রংপুর! ময়মনসিংহ বাখরগঞ্জ নোয়াখালি ঢাকা 


৩ গোগীচন্ত্রের সম্ন্যাসঃ পৃ ৪৯০ 


পূর্বভারতে কীতি ও কাহিনী ১৫ 


ত্রিপুরা প্রভৃতি অঞ্চলে এখনও লক্ষাধিক যোগীর বাস থাকিলেও 
তাহাদের পূর্ব গৌরব অক্ষুন্ন নাই। দারিদ্রাবশত উচ্চশিক্ষান্ম বঞ্চিত 
হইলেও তাহাদের মধ্যে তিন সহল্লীধিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপা্দিধারী 
আছেন। গ্রাসাচ্ছাদনের নিমিত্ত এখন ইহারা তন্তবায়, মনিহারী, 
চুণবিক্রয় প্রভৃতি ব্যবসায় অবলম্বনে বাধ্য হহয়াছেন। এক্ষণে এইসকল 
যোগীর উপাস্য দেবতা ধর্মঠাকুর। গোরক্ষনাথ প্রভৃতি ইহাদের 
নিকট স্মরণীয় মহাপুরুষ মাত্র। এই ধর্মঠাকুরের কোনো! প্রতিমা 
নাই, ইহার পূজায় হংস-পারাবাতাদি উৎসর্গ করা হয়, কিন্তু নিহত 
করা হয় না। যোগীদের স্বজাতীয় পুরোহিত ধর্মের পূজা! করেন। 
ধর্মঠাকুরের নামীস্তর নিরঞ্জন অর্থাৎ নির্ধল, এই ধর্মপৃজা হিন্দুধর্মের 
সহিত বৌদ্ধধর্মের শৃম্যবাদের মিশ্রণে উৎপন্ন। পরবর্তীকালে ইহাতে 
নাথপদ্থের কিছু মিশিলেও লৌকিক ধর্মরূপে ইহা রহিয়া গিয়াছে, 
নাথধর্মের মত বিস্তার লাভ করে নাই। পালরাজাদের সময় হইতেই 
বঙ্গদেশে এই ধর্মপূজার প্রচলন হর, ইহার প্রবর্তক রামাই পণ্ডিত 
জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। বল্লালচরিতে যোগীগণের পুরোহিতদ্দিগকে 
রুদ্রজ ব্রাক্ণ বল! হইয়াছে । কিন্তু রামাই জাতিব্র্ণবিরোধী 
ধর্মপূজায় রত ছিলেন বলিয়া সমাজচ্যুত হন।৪ রামাই সম্ভবত 
দশম শতাব্দীর লোক। নাথযোগী চৌরঙ্গীনাথের পিতা সম্ভবত 
ব্দীয় পালরাজাদের মধ্যে দেবপাল নামে পরিচিত, ইহার ভগিনী 
ময়না বামাই পণ্ডিতকে উৎসাহিত করিতেন, এইরূপ কথা প্রচলিত 
আছে। তথাপি দেখা যাইতেছে, . বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ক্রমশ লুপ্ত 
হইলেও এখনও বর্গদেশে নাথ-উপাধিধারী যোগীজাতি তাহাদের স্বাধীন 
অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছেন। নাথধর্মের জীবনীশকির ইহাই সর্বাপেক্ষ। 
উত্তম গ্রমাণ। 


৪ শুম্যপুরাণ ভূমিকা, পৃ ৮৮ 


পশ্চিমভারতে বিস্তার 


পূর্বভারত ব্যতীভ পশ্চিমভারতেও নাথধর্মের যথেষ্ট বিস্তার ও 
প্রতিপত্তি হইয়াছিল। মহারাষ্ট্রের স্থবিখ্যাত গীতাভাষ্য-বচয়িতা 
প্রীজ্ঞানেশ্বর মহারাজ নাথ-সম্প্রদায়ের। মহারাষ্ট্রে তিনি ও তাহার 
অগ্রঙ্গ নিবৃত্তিনাথ নীথধর্জ প্রচার করেন । ১২৭৫ খৃষ্টাবে জ্বানদেবের 
জন্ম হয়, পরে ইহার নাম হয় জ্ঞানেশ্বর। ইহার রচিত স্থললিত 
গীভাভাষ্য জ্ঞানেশ্বরী নামে প্রপিদ্ধি লাভ করিয়াছে । মাত্র একবিংশতি 
বৎসর বয়সে ইনি জীবন্ত সমাধি গ্রহণ করেন। কথিত আছে, তাহার 
ইচ্ছায় তাহার পিতা ও ছ্যোষ্ঠ ভ্রাতা তাহাকে সমাধিস্থ করেন। পিতা 
সন্ন্যাস গ্রহণের পর পুনরার গুরুর আদেশে গাহ্‌স্থ্য ধর্ম অবলম্বন করিলে 
নিবৃত্তিনাথাদির জন্ম হওয়ার ইহারা সপরিবারে সমাজচ্যুত হন। কিন্ত 
কালে জ্ঞানদেবের অদ্ভুত যোগবল ও জ্ঞানভাগারের নিকট সকলকে 
মস্তক নত করিতে হয়। জ্ঞানবেব রচিত জ্ঞানেশ্বরী নামক গীতাভান্তে 
যে ভাষার নৈপুণ্য, ভাবের গাস্তীর্ধ, অলংকারচাতুর্ধ ও দাশনিক 
অন্তদূ্টি দেখ যার, তাঁহ' মহারাষ্ট্র সাহিত্যে এক যুগ পরিবর্তনের দৃষ্টান্ত 
স্বরূপ । 

ভারতের পশ্চিমপ্রান্তে করাচিত্ন অনতিদূরে হিংলাজ কোটেশ্বর 
প্রভৃতি স্থানে নাখদিগের প্রপিদ্ধ মঠার্দি আছে। এইসকল তীর্থভ্রমণ 
শেষ হইলে তাহার সম্মারকচিহৃরূপে সেখানে দক্ষিণ বাহুতে 'যোনিলিঙ্গ” 
অঞ্ষিত করার প্রথা আছে । কচ্ছপ্রদেশের ধীনোধর মঠও প্রসিদ্ধ; কথিত 
আছে, নাথযোগী ধর্মনাথ ম্বীয় পাপক্ষয়ের নিমিত্ত দ্বাদশ বখনর এইস্থানে 
মস্তকোপরি দগ্ডাপমান থাকিয়া তাহার অনীম ধৈর্ধের পরীক্ষা দেন, 
ধীনোধর অর্থে সহিষ্ণতার ধারক | ধর্মনাথ ১৩৮২ থুষ্টাবে পেশোয়ার 
হইতে, কচ্ছে আপিয়া এই মঠ স্থাপন করেন। বোগ্াইপ্রদেশে সাতপুর। 


বাব! গম্ভীরনাথ ১৭ 


প্রভৃতি স্থানে গোরক্ষগড় ও মচ্ছিন্দরগড় নামে ছুইটি ছুর্গ আছে । 
গোরক্ষাদির নামে মন্দির, উষ্:প্রস্রবণাদিরও অভাব নাই। 


বাবা গম্ভীরনাথ 


ভারতের উত্তরে পাঞ্জাবে টিলা নামক স্থানে গোরক্ষনাথীদের 
সর্বশ্রেষ্ঠ মঠ আছে। ইহা| ঝিলমের পঁচিশ মাইল দূরে অবস্থিত 
এবং গোরক্ষটিল৷ নামে প্রসিদ্ধ। ইহার উচ্চতা ৩১২৪২ ফুট, ইহার 
পর্বতগাত্র অমস্থণ ও ছুরারোহ । এই স্থান হইতে দৃষ্ট হিমালয়-দৃশ্য অতীব 
মহান। গোরক্ষনাথ এ টিলায় দেহ্রক্ষা করেন, এবপ প্রবাদ আছে। 
বাল্ীকি-কন্তার বিবাহবর্ণনায় এই টিলার উল্লেখ পাওয়া যায়, অতএব 
এই টিলা গোরক্ষপূর্ব যুগেরও বহু প্রাচীন তীর্থ বিশেষ। সম্রাট 
আকবরও ইহার ব্যয় নির্বাহার্থে কয়েকটি গ্রাম অর্পণ করেন। কাশ্মীর, 
নেপাল, সিকিম, নেপালের অনতিদূরে তুলসীপুঝ, নৈনিতাল, আলমোরা, 
হরিদ্বার প্রভৃতি স্থানে গোরক্ষনাথ ও মতস্যন্দ্রনাথের সহিত যুক্ত 
নানা স্থান, মঠ, মন্দির প্রভৃতি আছে। যুক্ত প্রদেশের চুনারে ভতৃ হরির 
দুর্গ আছে, ব।জ ভতৃহরি সিংহাসন ত্যাগ করিয়া গোরক্ষনাথের 
শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। গোরক্ষপুরের গোরক্ষমন্দিরে সুসজ্জিত গদির 
উপর গোরক্ষচরণ রক্ষিত হইয়াছে ও তাহার নিত্যপৃজার ব্যবস্থা 
বহিয়াছে। গোরক্ষপ্রজলিত একটি প্রদীপ অগ্যাপি মন্দির-মধ্যে, 
জ্বলিতেছে । এইস্থানের মঠ স্বয়ং গোরক্ষ কতৃক প্রতিষ্ঠিত হয় বলিয়। 
প্রসিদ্ধি আছে। বালকবালিকাদের নষ্টশ্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের নিমিত্ত 
এইস্থানের মোহস্তদের পুজা বিশেষ ফলপ্রদ হয় বলিয়া সাধারণের 
বিশ্বাস | শ্রীগোরক্ষনাথের আধ্যাত্মিক শিষ্ বাবা গম্ভীরনাথের বনু 
বিশিষ্ট বাঙালি শিষ্য এইস্থানে তাহার মর্মর মুতি স্থাপিত করিয়াছেন, 
দেখিলাম । মন্দিরটি শ্রেতগ্রন্তরে নিমিত এবং ক্ষুদ্র হইলেও 
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বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। গভীরনাথজী যেমন সুপুরুষ ছিলেন, তাহার চরিত্রবলও 
সেইরূপ অসাধারণ ছিল। দানশীলতার জন্যও তিনি খ্যাত ছিলেন। 
মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোন্বামী তাহার “আশাঁবতীর উপাখ্যানে বাবাজীর 
নাম না দিলেও তাহারই গুণকীর্তন করিয়াছেন। গোরক্ষপুরের 
মঠাধ্যক্ষরূপে ইনি জনসাধারণের ভক্তিঅর্থ্য পাইয়াছেন। শাস্তিনাথ 
ও নিবৃতিনাথ নামে তাহার বাঙালি শিষ্য ও সন্ন্যাসী এখনও 
গোরক্ষপুরে আছেন। 

কাশীতে গোরক্ষ-টিল৷ নামে যে স্থান আছে, তাহার অবস্থা শোচনীয় । 
টিলার যৃত্তি পুঁথি সবই অপহৃত হইয়া নগ্রমৃত্ি প্রন্তরমন্দির এখনও 
কোনো প্রকারে দীড়াইয়া আছে, পূজারী একটি মুক-বধির নেপুলী। 

পেশোয়ার লাহোর অমৃতপহর অন্বালা রোটাস কিবান৷ প্রভৃতি স্থানও 
যোগীদের প্রভাবমুক্ত নহে। কাথিঝয়াড় বাজপুতানা নাথযোগীদের 
বাসস্থানরূপে এখনও প্রসিদ্ধ । 

কথিত আছে, কাথিওয়াড়ের পাহাড় গোরক্ষের প্রিয় আবাসস্থল 
ছিল। উড়িষ্যাপ্রদেশের পুরীতে কানফাটাদের সংনাথী নামক 
সম্প্রদায়ের মঠ ও মন্দির আছে। আমেদাবাদের উত্তরে গোরক্ষনাথের 
নামে পর্বতশ্রেণী আছে। 

বঙ্গদেশে দমদমের নিকট গোরক্ষবীশলী নামে গোরক্ষক্ষেত্রের নাম 
অনেকেই অবগত আছেন। এখানকার মন্দির-মধ্যে গোরক্ষনাথ 
মৎস্যেনদ্রনাথ ও দত্তাত্রয়ের মৃত্তি আছে। গোরক্ষের পূর্বে কপিলমুনি 
এস্থানে সাধনা করেন এইরূপ প্রবাদ থাকায় কপিলমুনিরও "ক্ষেত্র 
শ্বেতপ্রস্তরের মৃত্তি এখানে আছে। শিব ভৈরব হনুমান কালী মনসা 
প্রভৃতিও বাদ যান নাই। মের্দিনীপুরের সিদ্ধকুণ্ডে ও হুগলী জিলার 
পাওুয়ার নিকটবর্তাঁ মহানাদ নামক গ্রামে মহাদেব জটেশ্বরের মন্দির 
আছে, ইহারাও গোরক্ষক্ষেত্র। সম্প্রতি নাথ-স্প্রদায়ের কয়েকটি 


আচার-সংস্কারাদি ও বেশভৃষা ১৪ 


উৎদাহী যুবক এইস্থান অধিকার করিয়া গোরক্ষমন্দির প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় 
আছেন। বেলগাছিয়াতে যোগাচার্য গোরক্ষপরিষদ নামে ইহাদের 
একটি প্রতিষ্ঠান আছে। 


আচার-সংস্কারাদি ও বেশভূষ! 


নাথযোগীরা কর্ণের উপাস্থি ভেদ করিয়া ধাতু বা গণ্ডারের শৃক্গ 
নিখিত কুণ্ডল ধারণ করিয়া! অপরাপর যোগী হইতে নিজেদের স্বাতিস্থ্য 
রক্ষা করেন। কর্ণভেদ দ্বারা যোগজ সিদ্ধিলাভ হয় ও পরমাত্মা দর্শন 
হয় বণিয়া কুণ্ডলের অপর নাম দর্শনী। কাঁনফাটা যোগীরা কর্ণের 
কোমল নিম়ভাগ ছেদন করেন এবং ইহারা গোরক্ষনাথকে নাথপন্থের 
প্রতিষ্ঠাতা রূপে স্বীকার করেন না। গোরক্ষনাথীদের নিকট গোরক্ষই 
প্রতিষ্ঠাতা ও উপাস্য রূপে সম্মানিত। উৎসবাদ্িতে কানফাটা যোগী 
হইতে গোবক্ষনাধীদের স্থান উচ্চতর । 

কুগুল ব্যতীত হস্তে পিত্বলার্দির বলয়, গলায় হিংলাজ ও আশাপুরী 
নামক মাঁল। এবং রুপ্রাক্ষের মালা ধারণ রীতি আছে। ইহা ব্যতীত 
গলায় সেলী নামক ওর্ণ উপবীতে শিংনাদ নামে দুই-তিন অঙ্গুলি পরিমাণ 
কৃষ্ণবর্ণ শিংএর বংশী ধারণ রীতি আছে। এই শিংনাদ পবিত্রী নামক 
বলায়াকার দ্রব্য হইতে লদ্বিত হয়। এই শিংনাদ ও পবিত্রী জগৎ 
কারণের গ্রতীক রূপে যোগীরা] ধারণ করেন। 

গৈবিক বা শ্বেত বস্ত্র ধারণ, জটাধাবণ বা মুণ্ডিতমস্তক হওয়| এবং 
ললাটে ব্রিপুগ্ড ধারণ নাথযোগীদের মধ্যে প্রচলিত। সাধনের নিমিত্ত 
ধুনি ও চিবুকভার ন্স্ত করিবার জন্য আচল নামে খগ্ যষ্টি 
ব্যবহৃত হয়। 

দণ্ড ও শিখা ধারণ ইহাদের মধ্যে প্রচলিত আছে । পাগুবেরা 
মৃত আত্মীয়ের পিগুদান সময়ে গণ্ডারচর্-নিগিত পাত্রে জলদান করেন, 


২ নাথপন্থ 
তাই গণ্ডারের চর্জকে ইহারা পবিত্র মনে করেন। এই চর্মের দ্বারা 
নিিত কুগ্ুল অপহৃত হইলে সে যোগীর পক্ষে মুখপগ্রদর্শন নিষিদ্ধ, 
এমন কি তাহাকে জীবন্ত সমাধি দিবার বীতি প্রচলিত ছিল। দর্শন 
কোনে প্রকারে ভাঙিয়া গেলে অন্যের সহিত বাক্যালাপ বন্ধ রাখার 
নির্দেশ আছে । 

যোগীদের মধ্যে জাতিভেদ নাই, কিন্তু শ্রেণীভেদ আছে । থাগ্যাখাছ 
সম্বন্ধেও মতভেদ আছে। মাংস আহার নিষিদ্ধ না হইলেও মৎস্য 
হইতে মংস্যন্দ্রনাথ জাত বলিয়! মৎস্য আহার নিষিদ্ধ। শ্বাসপ্রশ্বাসের 
সংখ্যাদি হইতে শুভাশুভ ফল নির্ণয়, কবচ ও ওঁধধাদি বিতরণ ইহাদের 
মধ্যে দেখা যায়। শিবরাত্রিতে ও নাগপঞ্চমীতে যোগীদের বিশেষ 
উৎসব হয়। অন্ন-বিতরণ নাথপন্থীদের গৌরবের বিষয় । নাথযোগীদের 
ইষ্টমন্্ব শিব-গোরক্ষ, ইহাদের দীক্ষাকাল পৌষ হইতে চৈত্র মাস পর্যস্ত 
প্রশস্ত । কোনো যোগীর মৃত্যু হইলে তাহাকে সমাধিস্থ করা হয়, 
তৎপূর্বে হিন্দুত্বের বৈশিষ্ট্য স্বরূপ মুখাগ্ি করার প্রথা আছে। 
মুললমানেরাও যোগীদের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিতেন । একত্রে 
আহারাদি না করিলেও নাগপঞ্চমীর দিন হিন্দু ও মুদলমান যোগীবা 
একত্রে গিগা" গীত গাহিয়া ভিক্ষা করেন, গুগা বাস্থকির জামাতা 
ছিলেন। শিবরাত্রিতে গোরক্ষগীত গাওয়া হয়। নেপালে মৎস্যোন্র্রের 
রথযাত্রা আমাদের দেশের জগন্নাথের রথযাত্রার মত মহাসমারোহে 
অঙ্ধষ্ঠিত হয়। রাজ্যচ্যুত নেপালরাজ শ্রীবসস্তদেবজী মৎস্যেন্দ্রের 
আশীর্বাদে স্বীর রাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইলে প্রতি বৈশাখ মাসে ভোগমতী; 
নদীতীরে তাহার উৎসবের ব্যবস্থা করেন। নাথযোগীরা পরম্পরকে! 
'আদেশ' শব্দ দ্বারা অভিবাদন করেন, ইহা আদীশ” শব্দের অশ্তদ্ধরূপ, 
ইহার অর্থ তুমি ব্রক্ষন্বরূপ' । অনুজ্ঞা স্থচক “আদেশ' শব্দের সহিত 
ইহার যোগ নাই। 


সিদ্ধান্ত ও সাধনা 


প্রীমৎস্যন্্রনাথ অবলোকিতেশ্বরের অবতার রূপে নেপালে অগ্যাপি 
পূজা পাইয়া আসিতেছেন বলিয়া নাথযোগীদের বৌদ্ধ বপিয়। কেহ কেহ 
মতামত প্রকাশ করিয়াছেন? প্রবাদ আছে, গৌরক্ষও বৌদ্ধ ছিলেন, 
তাহার পুর্ব নাম রমনবজ্র বা অনঙ্গবজ্র ছিল, স্বধর্ম ত্যাগ করায় 
' নেপালী বৌদ্ধের1 তাহার উপর অসন্তুষ্ট । তথাপি শৈবপন্থী ম্ৎস্যেন্দ্রে 
নেপালের প্রধান দেবতারূপে অচিত হওয়া বাস্তবিক বিন্ময়জনক। 
নেপালে শৈবধোগীর বেশে মৎস্যেন্ত্র শৈবধর্মই প্রচার করেন, তাহার 
মন্ত্র ও তীর্থাদিও শৈব, শৈবযোগীরাই প্রথমে সহজবোধ্য সংস্কৃত ও বাংলা 
ভাষায় পদ্‌ রচনা করেন, তাহাঁও নিঃসন্দেহে । অতএব মৎস্য 
কোনোক্রমে বৌদ্ধ হইতে পারেন না। তবে পূর্ববর্তী ধর্মসম্প্রদায়ের 
কিছু প্রভাব পরবর্তী ধর্মসন্প্রদায়ের উপর বিস্তারিত হওয়া বিচিত্র নহে। 
নাথযোগীদের আচার-অনুষ্ঠান মিশ্রিত হওয়ায় এই ভ্রান্ত ধারণ আরও 
প্রচলিত হইয়াছে, যথা, বৌদ্ধদের ন্যায় জাতিভেদর না থাকা, মন্তকমুণ্ডন 
করা, ভোটিয়! গ্রন্থে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্ধদের তালিকা মধ্যে ও বংশবুক্ষ মধ্যেও 
নাথসিদ্ধদের নাম থাক! ইত্যাদদি। বৌদ্ধদের প্রজ্ঞা ও উপায়, নাথদের 
শব ও শক্তি সম্বন্ধে একই প্রকার ধারণা দেখা যায়। বৌদ্ধদের করুণা 
৪ শুহ্যতার মিলনে “মহীস্থথ+ অনুভূত হয়, নাথদের শিব ও শক্তির মিলনে 
সামরস্তের? উদ্ভব হয়। বৌদ্ধ সহজিয়! রহস্যবাদের সহিত হিন্দুতন্তরের 
সপূর্ব মিলন নাথপন্থে দেখা যায়। বৌদ্ধ সহজিয়৷ সাধনায় চন্দরন্্যের 
ারংবার উল্লেখ দেখ! যায়, আমাদের নাখসিদ্ধ হাড়িপাও চন্্রন্থর্যকে 
চুণ্ডলরূপে ধারণ করিয়া থাকিতেন। চন্দ্রসূর্ষের মিলন দ্বারা আনন্দান্ুভূতি 
ন উদ্দেশ্ট হইলেও বৌদ্ধ সহজিয়ারা সান্ধ্য অর্থাৎ অভিসন্ধিত ভাষা- 
রর! সে সাধন গুপ্তই রাখিয়াছেন। 


২২ নাথপন্থ 


বৌদ্ধতন্ত্রে দশসিদ্ধি, অষ্টাদশ সিদ্ধি প্রভৃতি নানাপ্রকার সিদ্ধির 
কথা আছে। গোরক্ষের বাযুপথে গমনও একটি বিশেষ সিদ্ধি, 
গোপীচন্দ্রের গানে পাই-- 
হেনকালে পূর্ধেত গোর্থ পশ্চিমেতে যাএ। 
ৰার বচ্ছর ধরি গোর্থ শৃন্তেতে ভ্রমএ || 
গোব্ুক্ষবিজয় গ্রন্থে পাই-_ 
এ বলিয়। জতিনাথ আসন করিল। 
লঙ্গ মোহালঙ্গ ছুই সংহতি লইল ॥ 
আসন করিয়া নাথ শূন্যে কেল ভর। 
সাঁচন উড়এ জেন গগন উপর ॥-১. 
আড়ে আড়ে চাহে নাথ শুম্তে ভর করি। 
গোরক্ষনাথ শৃন্যে ভর করিয়া াচন অর্থাৎ বাজপক্ষীর ন্যায় দেশ হইতে 
দেশান্তরে গমন করিতে লাগিলেন। ইহাও তাহার বিভূতি বা সিদ্ধি। 
বৌদ্ধ সহজিয়ার! উত্তরসাধিকা লইয়া সাধন করিতেন। নাথমার্গে 
বজোলী সহজোলী প্রভৃতি মুদ্রার সাধন থাকিলেও শক্তি লইয়া সাধনের 
কোনো স্পষ্ট ইঙ্গিত পাই না1। কদলীরাক্যে মৎস্যেন্দ্রের পতন স্থবিদিত 
হইলেও গোরক্ষনাথকে মহাদেবীও তাহার ছলনায় মুগ্ধ করিতে পারেন 
নাই, পক্ষান্তরে গোরক্ষনাথ স্বীয় স্ত্রীকে মাতৃসন্বোধন করিতেছেন 
তাহাঁও দেখিতে পাই । বিবাহরাত্রে স্বীয় জ্ঞানবলে গোরক্ষনাথ 
ছয়মাসের শিশু হইল মন্দির ভিতর | 
ছুপ্ধ খাইবার চাহে কান্দে ওয়। ওয়] । 
ত। দেখিয়! রাজ-কৈষ্য। হইল আচাভুয়! ।!৫ 
গোরক্ষনাথের অতুলনীয় সংযম দ্বারা ভূিত চরিত্রই সম্ভবত গুর 
মৎস্যেন্র অপেক্ষা! শিষ্তের অধিক প্রভাবের কারণ। তথাপি মৎস্য 
প্রিয় শিষ্ঠকে ত্যাগ ও ভোগের রহস্য শিক্ষা দিবার জন্য স্বেচ্ছায় এই 


৫ গৌরক্ষবিজয়, পৃ ৩৫-৩৬ 


সিদ্ধান্ত ও সাধন! ২৩ 


পতনের অভিনয় করিয়! শিষ্যকে বিভ্রান্ত করেন, এপ মতামত প্রচলিত 
আছে। নাথযষোগীদের আদর্শ “ত্যাগ” ও “ভোগের সামঞ্জস্য । নাথ- 
লক্ষণ এইরূপে বণিত হইয়াছে-_- 

একহস্তে ধৃতস্ত্যাগে! ভোগশ্চৈককরে স্বয়মূ। 

অলিপ্ত স্তাগভোগাভ্যাম্‌ ॥৬ 


অর্থাৎ যাহার এক হস্তে ত্যাগ অপর হস্তে ভোগ ধৃত এবং ভোগ ও 
ত্যাগের দ্বারা যিনি অলিপ্ত, তিনিই নাথন্বরূপ | 

মহাসিদ্ধেরা গাহ্‌স্থা ধর্ম পালন করেন না; তাহারা অবধৃত, জ্ঞানই 
তাহাদের দণ্ড, তন্ময়তা যোগরূপ স্ুত্রই তাহাদের উপবীত, পরমাত্মায় 
স্থিতিই তাহাদের সন্ধ্যা। 'এই পরমাত্মা দ্বৈতাদ্বৈতের সগুণনিগুণের 
অতীত, তিনি বিশ্বোত্রীর্ণ ও নাথস্বরূপ। নিজের সহিত এই পরমাত্মার 
একত। উপলব্ধিই নাথপন্থের আদর্শ। শাস্ত্রপাঠদ্বারা কেবল জ্ঞানার্জন বা 
অন্মপযুক্ত বহু শিশ্ গ্রহণ নাঁগপগুরুর আদর্শ নহে। মহাঁজ্ঞান অর্থাৎ যোগযুক্ত 
জ্ঞান লাভ করিয়া কায়ানাধন দ্বারা অজর-অমরত্ত প্রাপ্তি নাথগণের প্ররেয়। 

গোরক্ষ-রচিত অমরৌঘশাসনে মোক্ষ সম্বন্ধে যে আদর্শ আছে তাহাও 
সিদ্ধযোগীর বৈশিষ্ট্য । গোরক্ষ বলিয়াছেন, শব্ব্রদ্দের পারদশিতা 
হইতে পরব্রন্ধের জ্ঞান হয়, অতএব “সর্বং পরিত্যজ্য শব্্রহ্ম সদাভ্যসেৎ্” 
বায়ুকে আশ্রয় করিয়াই এই শব্হীন নাদের উৎপত্তি হয়। শব- 
চৈতন্যের দ্বারা দ্রেহস্থ সুপ্তা কুগুলিনী জাগরিতা হইয়া ষট্চক্র ভেদ 
করিয়া মন্তকস্থিত সহম্রারচক্রে শিবস্থানে মিলিত হইলে যোগীর যে 
দৈহিক নিশ্চল অবস্থা প্রাপ্তি হয় ও তিনি যে মিলনানন্দ অনুভব করেন, 
নাথ-মতে তাহাই মহান্থখ। এই অনির্বচনীয় অবস্থা লাভেই সাধক 
উন্মুখ হইস্কা থাকেন। তৎপরে সেই আত্মসাক্ষাৎ লাভ মূলক দেহকে 
যোগী অজর অমর করিয়া রাখিবার জন্য “খেচরী*মুদ্রার সাধন করেন, 


৬ গ্রোরক্ষ সিদ্ধাস্ত-সংগ্রহ, পৃ ১ 


২৪ নাথপন্থ 


ইহার ফলে যোগীর সর্বপ্রকার বৃত্তির নিরোধ হয় এবং মৃত্যুভয় থাকে না। 
থেচরীমুদ্রার সাঁধনফলে জ্ঞানপূর্বক চন্দ্রামূত গ্রহণ করিয়া যোগী কালজয়ী 
হন, কিন্তু সাংসারিক অজ্ঞানী মানব এই অমৃতকে গ্রহণ না করিয়া 
নষ্ট করিয়া ফেলেন । 
নাথপন্থের গ্রন্থে আছে-_ 
অজরাষর পিণ্ডে যে। জীবনুক্তঃ সএব হি । * 

অর্থাৎ যাহার পিণ্ড বা দেহ অজর অমর, সেই জীবনুস্ত। জীবনুক্ত 
যোগী অর্থে পাণ্ধিব দেহপাঁতের পূর্বেই যাহার মুক্তি হইয়াছে, এইরূপ 
যষোগী। তিনি জীবিত থাকিয়া মুক্ত, অর্থাৎ কর্মফল দ্বারা আবদ্ধ 
নহেন। পাথিব ও তৎপরে স্ক্ম্ম দেহ নাশের পর যে মুক্তি লাভ হয়, 
তাহা বিদেহ মুক্তি নামে পরিচিত। জীবন্ত যোগীর প্রারন্ধ কর্মের 
ফলেই স্থুল দেহ থাকে, তিনি যতদিন ইচ্ছা এই দেহ ধারণ করিয়া 
থাকেন, কিন্তু পদ্মপত্রে জলের ন্যায় নিরাসক্ত হইয়া সংসারে বিরাজ 
করেন। দেহশ্ুদ্ধ হইলেই জীবন্ুক্তি হয়, জীবনুক্ত যোগী একদিকে 
বিশ্বের সহিত যুক্ত হইয়াও বিশ্বাতীতের সহিত সংযুক্ত, এইরূপে তিনি 
বিদেহ-মুক্তির প্রতীক্ষায় থাকেন। জীবন্ুক্তির নিমিত্ত শাস্ত্জ্ঞান 
প্রতিবন্ধকন্বরূপ, যোগাভ্যাসের ছারা শিব ও শক্তির অবিমিশ্র সভার 
অন্ুভবই এইরূপ মোক্ষলাভের উপায়। জীব ও শিবের অভিন্নত্বই 
জীবের আদ্দি অবস্থা, সংসারচক্রে আবদ্ধ হইয়া! মানব সে কথা ভুলিয়! 
যায়, তাই সংসারী মানবের পক্ষে সদ্গুরুর প্রয়োজনীয়তা আছে । 


গুরুত্ব 


নাথপস্থের মতে সদগুরুই সেই দ্বৈতাদ্বৈতবিলক্ষণ পরমপদের প্রাপ্ধির 
উপায় বলিয়! দিতে সক্ষম-_ 


৭ যোগবীজ, ১৭১ শ্লোক 


পিগুতন্ব ও দেহতত্ত ২৫ 


তেন সন্দিশশিতেন মার্গে প্রাপ্যতে পরম পদম্‌। 
দাদুও বলিয়াছেন 

দাদু এস গুরু মিল্যা, জীব ব্রদ্ম করি লেই। 
সদ্গুরু পক্ষপাতবিনিমুক্ত, বর্ণাশ্রমাতীত, গুণাভিমান-রহিত ও সকল 
গুরুর গুরু, তাহার বচনে বচনে বেদ, পদে পদে তীর্থ। তিনি মৌন 
ব্যাখ্যা দ্বারাই শিষ্কে উপদেশ দেন। শিষ্যগ্রহণের পূর্বেই গুরু 
তাহার যোগ্যতা বিচার করিয়া লন। শিষ্টের পক্ষেও একমাত্র গুরু- 
কপাতেই নিদ্ধিলাভ সম্ভব-_ 

সিদ্বিগুকুবাক্যেন লভ্যতে। 

নাথযোগীরা শিব সদৃশ হইব!র নিমিত্ত যে সাধন করেন তাহ সহজ বস্থা 
লাভ বলিয়! বরিত হয়। তাই ইহারা বলিয়াছেন-__ 

ছুল্পভ1 সহজাবস্থা সব্গুরোঃ করুণাং বিন|। 
এইরূপে পদে পদে তাহারা সদগুরুর আশ্রয় গ্রহণের জন্য উপদেশ 
দিয়াছেন, এই ভবসমুদ্র পার হইবার একমাত্র কাগ্াবরী হইলেন সব্গুরু। 
শিবশক্তির পার্থক্য পরিহার করিয়া সেই তন্বাতীত, অবর্ণনীয়, “যাদুশ 
এব তাদৃশ এব" নাথন্বরূপে আত্মসমর্পণ ব্যতীত অন্ত গতি নাথপন্থে 
নাই। সদগুরুই সেই নাথন্বরূপকে অধিগম্য করাইতে সক্ষম । 


পিগুতত্ব ও দেহতত্ব 


নাথগণ বলেন, নান! স্থল ও সম আবরণে জীব আবৃত হইয়া সেই 
পরম সত্য 'পরম পদ” হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, এইসমস্ত আবরণ শক্তির 
নানারূপ, ইহাই জীবে ও শিবে ভেদের কারণস্বরপ। জীব স্বচেষ্টায় 
সেইসকল শক্তির পরিশুদ্ধি ও আবরণ অপসারণ করিয়া স্ব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত 
হইতে পাবে। এইরূপে জীব মুক্তিণাভ করে। এই মুক্তি সাধনসাধ্য। 
তাই নাথগণ জীবের স্বরূপ কি, কোথা হইতে জীবের উৎপত্তি হইল, 


ই নাথপস্থ 


এইসকল কথা আলোচনা প্রসঙ্গে সেই বিশ্বোততীর্ণ পরম সাম্য অবস্থা 
হইতে যে গর্ভ পিণ্ড ভ্রণরূপে জীবের স্লরূপে আবির্ভাব হয় গে পর্যন্ত 
ষটুপিণ্ডের আবির্ভীব কল্পনা করিয়াছেন। ইহাই পিগুতন্ব বিচার। 
পি অর্থে স্ষ্ট পদার্থ, জীবদেহ এই নিমিত্ত "পিণ্ নামে অভিহিত 
হয়। এইরূপে নিরাকার হইতে সাকার, সুম্্স হইতে স্থুল ব্রহ্গাণ্ডের 
উৎপত্তি বর্ণনা করা হইয়াছে । কিন্ত ব্রক্ষাণ্ডের সর্বাকাররূপে 
স্কুরিত হইয়াও পরম শিব নিত্যকাল আপন পূর্ণবূপেই অবশিষ্ট 
থাকেন। 

আবার নাথগণ বলেন, পিগড বা দেহের সহিত ব্রঙ্গাণ্ডের কি সম্বন্ধ 
তাহাও জান] কর্তব্য, কারণ 'ঘ1 আছে ব্রহ্মাণ্ডে তা আছে এ দেহভাণ্ডে' 
অর্থাৎ এ ক্ষুদ্র দেহরূপ ভাণ্ডে যাহা কিছু আছে তাহা! ব্রহ্মাণ্ডেরই প্রতীক, 
তাহার অধিক এ দেহে কিছু নাই। ব্রক্গাণ্ডের মধ্যে যে শক্তি আছে 
মানবদেহে তাহাই কুগুলিনীরূপে বিরাজিত। জীবমধ্যে এই শক্তির 
বিকাশের জন্যই যোগসাধনের আবশ্যকত। আছে। এই শক্তি ছারাই 
মানব 'পরম্পদে'র সন্ধান পায়। ব্রক্মাণ্ডের বিভিন্ন স্তরের সহিত 
মানব-দেহাশ্রিত বিভিন্ন চক্রের সম্বন্ধ নির্ণাত হইয়াছে। ইহার শেষ 
চক্র সহঅদল মগ্ডলে যোগ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিলে সাধকের 
শত্র-মিত্র ঝিষ্ঠা-চন্দনে ভেদাভেদ থাকে না, তখন তিনি স্বয়ং পূর্ণ-স্বরূপ 
কুলাচারী হন বলিয়া “কৌল” নামে অভিহিত হন। এই অবস্থায় 
ুদ্ধিকৃত কর্মসকল লুপ্ত হইয়! যাঁয় এবং ঘোগী কুলের অর্থাৎ ব্রহ্মশক্তির 
ক্রীড়াপুত্তলিকা! হইয়া বিচরণ করেন। শ্রীমৎস্থোজ্রনাথ স্বীয় পুথির 
ভনিতায় নিজেকে কৌল বলিয়াছেন। 

নাথগণ দেহ মধ্যে চক্রের ধ্যানঘ্বারা পিওড ও ত্রঙ্গাণ্ডের ব স্থল ও 
স্থক্ষ্ের স্ধদ্ধ স্থাপন করিতেন সন্দেহ নাই। এ যুগে এসকল কথা 
অন্বাভাবিক মনে হইলেও প্রাচীনকালে সন্তসম্প্রায় মধ্যে, এমন কি 


শিব শক্তি ও জীব কল্পনা ২৭ 


পাশ্চাত্যদেশের রহম্তবাদীদের মধ্যেও, পিগে ব্রহ্মাণ্ডের কল্পন। প্রচলিত 
ছিল। 


শিব শক্তি ও জীব কল্পনা 


শিবই জীব, জীবই শিব, ইহা প্রচলিত কথা। পূর্বে বলা হইয়াছে, 
পিগুসমূহ স্থষ্ট পদার্থ, অতএব স্থির মধ্যে ক্রিয়। আছে স্বীকীর করিতেই 
হয়। আবার কার্য থাকিলে তাহার কারণ থাঁকিবে। স্থষ্টিরূপ। 
শক্তির কারণ হইলেন অনন্ত শক্তিমান শিব। এই শিব ও শক, 
চন্দ্র ও চন্দড্রিকার স্তায় এক এবং অভিন্ন। শক্তির প্রসরেই স্থষ্টি, 
সংকোচনে সংহার। নাখপস্থের পিগড ও ব্রহ্মাণ্ডের সংযোগ দ্বারা জীব 
যে শিবত্ব লাভের প্রয়াস করেন, তাহ] কিরূপে সম্ভব? সংক্ষেপে বলিতে 
গেলে বলা যায় যে, নাদরূপিণী শক্তি মানবের মূলাধারে জড়তাপ্রাপ্ত 
হইয়| স্প্তা আছেন, তাহাকে জড়তাঘুক্ত করিয়া শরীরস্থ মধ্যনাড়ী 
্যুম্নার পথে চালিত করিতে হয়, তখন এই পথেই মন "শৃন্তে নীত 
হয় এবং শিবত্বলাভ হয়। এই শূন্যের ধারণা বৌদ্ধধর্ম হইতে প্রবেশ 
করিয়াছে, কেহ কেহ এইরূপ অন্থমান করিলেও উহা! অধথার্থ। 
কারণ খণেদের যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন ধর্মে 
কোনো-না-কোনো প্রকার 'শৃন্যে'র উল্লেখ দেখা যায়। বিস্তারিত 
বিবরণ এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক ।৮ তবে নাথপন্থের শ্বাসপ্রশ্বাসের নিয়ন্ত্রণে 
ষুয়া-দঘ্বার মুক্ত হইয়া গেলে যোগী 'শূন্তময়' অবস্থা প্রাপ্ত হন, তখন 
তত্বনকল তাহার নিকট প্রকাশিত হয়। বিশুদ্ধ শৃন্তই “নির্বাণপদ”, 
ইহা বাসনাকামনাহীন কর্মাশয়হীন তন্বাতীত অবস্থা । পারমাধিক 
অবস্থাই "শূন্” নামে পরিচিত। শিব ও শক্তির পার্থক্য পরিহার 
করিতে পারিলে সাধক এই অবস্থায় পৌছাইতে সক্ষম হন__ 


লেখিকা রচিত 'নাথসন্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধনপ্রণালী' গ্রন্থ ভ্র্ুব্য 


২৮ নাথপন্থু 


শৈবন্যাভ্যন্তরে শক্তিং শক্তেরভ্যস্তরে শিবঃ। 

অন্তরং নৈব পশ্ঠামি চন্দ্র-চন্দ্রিকয়োরিব ॥৯ 
একমাত্র শক্তির সাহায্যেই এই পারমাথিক তন্বাতীত অবস্থায় পৌছানো 
সম্ভব । 

শব্দযোগ বা বাকৃযোগ এই সাধনের একমাত্র সহায় । উপনিষদাদিতে 
যে একাক্ষর নাম স্মরণ দ্বার! ব্রহ্মলাভ হয় বলা হইয়াছে, প্রাক্তন 
নাথপন্থেও তাহার বিশেষ সাধন ছিল। প্রাচীন আগমশাস্ত্ে এই 
একাক্ষর ওংকার সাধনকেই বাকৃষোগ বলিত, আধুনিক জগতে 
শব্দবিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধিত হইলেও শব্ব্রন্মের তাৎপর্য ক্রমশ অজ্ঞাত 
হইয়া পড়িতেছে। এই বিশেষ সাধনই নাথমার্গে নাদবিন্দু-সাধনের 
প্রক্রিয়ারূপে বর্ণিত হইয়াছে, ইহা দ্বারাই শিবত্বপ্রাপ্তি হয়। নাদ ও 
বিন্দু বস্তত একই পদার্থ, ব্যক্ত অবস্থায় যাহা নাদ, অব্যক্ত অবস্থায় 
তাহাই বিন্দু। পরব্রন্মে ও শবব্রদ্দে বস্তুত কোনো ভেদ নাই। 
পরমেশ্বরের প্রথম বিকাশ নাদ ও বিন্দুতে, সেই নিমিত্ত সাধকের 
পরমপদ সাক্ষাৎকালে শুদ্ধ জ্যোতি ও নাদধ্বনির উপলব্ধি হয়। 
শবব্রহ্ষ জ্ঞানই শ্রুতবিষ্ভা, তথাপি তপন্যা ব্যতীত উহ! অধিগত হয় 
না। গোপীচন্দ্রের মাতাও স্বীয় তপস্যা বলে গোর্খনাথ হইতে প্রাপ্ত 
মন্ত্রপাধন করিয়! মহাজ্ঞানের অধিকারিণী হন, মরণোন্ুখ শ্বামীকে জীবন 
দান করিবার জন্য তিনি বলিলেন-- 
কিছু জ্ঞান কহি দিযু আড়াই অক্ষর । 
পৃথিবী টলিলে না! জাইবে জমঘর ॥১* 


কিন্তু স্ত্রীর নিকট মন্ত্র লইতে রাজ। অসম্মত হইলেন, কারণ ইহা অশাস্ত্ৰীয় । 


৯ লিদ্ধ-সিদ্ধাস্ত-সংগ্রহ 81৩৭ ক্লোক। সরস্বতী ভবন, কাশী। পৃ ২৪ ২৭ 
১* গোপীচন্বের পাচালী। পৃ ৩৪৭। কলিকাত। বিশ্ববন্ভালয় প্রকাশিত - 


উল্টাসাধন ও কায়াসাধন ২৯ 


ফলে যমদূত রাজাকে লইয়া গেল। আমাদের মতে এই “আড়াই অক্ষর 
জ্ঞান, ওংকার সাধনেরই ইঙ্গিত। 


উল্টাসাধন ও কায়াসাধন 


শব্যোগ সাহায্যে অধোমুখী শক্তিকে যোগী উধ্বমুখী করেন, এই 
সাধনই “উণ্টাসাধন, নামে পরিচিত | কারণ সংসারী লোকে এই 
পথে গমন করে না, ইহা উন্টা পথ। পূর্বে বল! হইয়ছে “কায়াসাধন, 
দ্বারা যোগী অজর অমর হইতে প্রয়াস করেন, এই কায়াসাধন অর্থে 
দেহদ্বারা সাধন এবং এই সাধনের পক্ষে উন্টাসাধন অপরিহার্য । 
গোরক্ষনাথাদ্দি মহাযোগীরা এই সাধনবলেই পিও স্থর্য লাভ করেন। 
তদুপরি তাহারা ছিলেন অবধৃত, অর্থাৎ চতুরাশ্রমের অতীত যিনি 
পঞ্চমাশ্রমী, তিনি সর্বাবস্থা বিনিমুক্ত, অতএব নাথ-মতে তিনিই 
যথার্থ মতে শিবকে জানিবার অধিকারী বা অবধৃত। 


বঙ্গসাহিত্যে প্রভাব 


নাথসম্প্রদায়ের বহু পুঁথি পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে যোগবীজ, 
অমনস্ক, গোরক্ষসিদ্ধান্ত-সংগ্রহ, সিদ্ধ-সিদ্ধান্ত-সংগ্রহ, সিদ্ধ-সিদ্ধান্ত পদ্ধতি, 
বিবেক মার্তগু প্রভৃতি তাহাদের দর্শন ও সাধন বুঝিবার উপযোগী 
গ্রন্থাদি সংস্কৃতে রচিত; গোরক্ষবোধ, গোরক্ষনাথজীকা পদ, গোরক্ষগোরষ্ঠী, 
আত্মবোধ, গোরক্ষ-উপনিষদ প্রভৃতি হিন্দীতে রচিত। যোধপুররাজ 
মানসিংহ গোরক্ষ-রচিত গ্রন্থার্দি সংগ্রহ করেন। গোরক্ষের নামে 
সপ্তবিংশ গ্রন্থ প্রচলিত আছে। হরিদ্বার মাদ্রাজ কাশী প্রভৃতি স্থানে 
নাথসিন্ধদের রচিত বহুপদ ও পুথি এখনও পাওয়া যায়। অনুসন্ধান 
করিয়া কিছু পদ ও পুথি আমি পাইয়াছি। 


৩ নাখপন্থ 


এক্ষণে বঙ্গভাষায় রচিত মীননাথ গোরক্ষনাথ ময়নামতী ও 
গোগীচাদ সম্বন্ধে পুথির আলোচনা করিব। বঙ্গভাষায় রচিত পু খিগুলি 
বহু প্রাচীন নহে, অধিকাংশই অষ্টাদশ শতাব্ধীতে রচিত। বঙ্গীল়্- 
সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত গোরক্ষবিজয়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 
হইতে প্রকাশিত গোগীচন্দ্রের পাঁচালী, গোপীচন্দ্রের সন্্যান, ঢাঁকা- 
সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত গোপীচন্দ্রের গীত ও ময়নামতীর 
গান, গ্রীয়ারমন্‌ কতৃক রংপুর হইতে লংগৃহীত মানিকচন্দ্রের গান 
প্রভৃতির কথা স্থধীলমাজের অজ্ঞাত নহে। স্থ্দূর নেপালেও 
গোপীচন্দ্রের সন্াস-বিষয়ক বাংলা নাটক পাওয়া গিয়াছে; পু'থিটি 
কেম্ত্রিজ বিশ্ববিষ্ভালয়ে সযত্বে রক্ষিত আছে। বঙ্গদেশে বিশেষত 
পূর্বাঞ্চলে এখনও নাথযোগীদ্দের প্রভাব ক্ষুণ্র হয় নাই, গোপীযস্ত্বে 
সাহায্যে নাথগীতিকা গাওয়া এখনও প্রচলিত আছে। গোরক্ষের 
যোগপ্রভাবেই ইহা সম্ভব হইয়াছে । এক্ষণে বঙ্গাহিত্যে গোরক্ষের 
যোগপরিচয় সম্বন্ধে ক্ষেপে আলোচনা করিব । 

গোরক্ষবিজয় গ্রন্থে দেবী মহাদেবকে প্রস্থ করিতেছেন : আমি যতবারই 
জন্মাই ততবারই মরি, তুমি অমর, ইহার কারণ কি? দেবীর প্রশ্থের 
উত্তরে শিব তাহাকে ক্ষীরোদসাগর কুলে অজর অমর হইবার পরমতত্ব 
গুনাইলেন, কিন্তু সেই মহাজ্ঞান লাভ করিলেন মৎস্যেন্্র। এই 
মহাজ্ঞান দ্বারাই মরণশীল দেহের পরিবর্তন সাধিত হয়, এই সাধনই 
কায়ানাধন, ইহার ফলেই যোগীর শুদ্ধ বা পক্দেহ লাভ হয়-_ তাহাই 
*শিবতন্ধ নামে খ্যাত। পক্কদেহে জরামরণ গ্ঁভৃতি বিকার থাকে 
না, অপরুদেহে থাকে-_ তাহাই সংসারী মানবের দেহ। 

এই গ্রন্থের অন্তান্ত স্থানেও পাই গোরক্ষ গুরুকে বলিতেছেন-_: 
কায়া সাধ, কায়া সাধ। আবার অন্যত্র গুরুকে উলটিয়া যোগ ধর 
বলিতেছেন। ইহাঁও উল্টাসাধনের ইঙ্গিত। এই যোগফলে “মহারস 


বঙ্গসাহিত্যে প্রভাব ৩১ 


উধ্রে” নীত হইলে আধুবৃদ্ধি হয়। এই কায়াসাধনের বস্কনাল বা শখিনী 
নাড়ী সহায়, তাই বলিতেছেন-_ 
সরয়। সংখিনী সহ এক] ভেি কাল। 
বেঙ্কানালে সাধগুরু ন! করিও হেলা ॥ 
ইত্যার্দি। ফট্চক্র সাধনের কথাও ইহাতে আছে। শরীরের বিভিন্ন 
নাড়ী, অজপা জপ প্রভৃতিরও উল্লেখ আছে। ইহার অনুরূপ কথা 
নাথ-হিন্দী-সাহিত্যে গ্রচুর আছে । 
গোগীচন্দ্রের সন্নাসে অজপা৷ জপের মাহাত্ম্-বর্ণনা আছে। অজপা 
অর্থে যাহ] স্বাভাবিক শ্বাসপ্রশ্বাসের দ্বার! সাধ্য, ইহাই হংস বা সোহং 
মন্ত্র। এই সাধন দ্বারা অমর হওয়] যাঁয়। যোগসাধনে মহারস রক্ষা 
করা অবপ্তকর্তব্য, তাই ময়নামতী পুত্রকে সেই সহম্তর কৌটা বত্বদম 
'মহারস রক্ষা করিতে বলিতেছেন ।৯১ 
গোপীচন্দ্রের পাচালীতে মাতার প্রতি সন্দিপ্ঝমন! পুত্রের অদ্ভুত 
পরীক্ষাসকলের কথা এবং মাতাপুত্রের তত্বালোচনা আছে। পুত্র 
মাতাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন 
কোন বিরিখের বোট! আমি মা কোন বিরিখের ফল 
মাতা উত্তরে বলিতেছেন-- 
মন বিরিখের বোট! তুই তন্‌ বিরিখের ফল ॥ 
গাছের নাম মন্থহর। ফলের নাম রসিয়। 
গাছের ফল গাছে থাকে, বোট! পড়ে খপিয় ॥ 
কাটিলে বাচে গাছ না কাটিলে মরে। 
ছুই বিরিখের একটি ফল জাননি সে ধরে ॥ 
৮ৎপরে সেই শরীর মধ্যে গঙ্গা! বারাণসী প্রভৃতির অবস্থা বর্ণন ইত্যাদি 
[র্বে উল্লিখিত পিগুতন্তবেরইে আলোচনা আছে, রসগ্রাহীই সে রস 


১১ গোগীচন্ত্রের সন্যাসঃ পৃ ৪৩৮ 
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আস্বাদন করেন। হ্ষ্টি ও সংহার এবং পিগড উৎপত্তি বিচার কথাও 
গোরক্ষবিজয় ও শুন্যপুরাণ নামে ধর্মপূজার পদ্ধতি মধ্যে আলোচিত 
হইয়াছে। প্রভুর তুরীয় অবস্থা হইতে বা বিশ্বাতীত অবস্থা হইতে 
শক্তিসাহায্যে বিশ্বের উত্তবই ইহার আলোচ্য বিষয়, নাথগণের সংস্কৃত 
গ্রন্থাদিতেও ইহার বিবরণ আছে। 

আগ্ভ আছেন্ত অনাপ্ত আছতিয়া 
ইহ] শিবস্াভ্যন্তত্নে শক্তি শক্তের ভ্যন্তরে শিবং_- এরই অঙ্ধুরূপ কথা। 


অন্যান্ত সম্প্রদায়ের সহিত তুলন! 


নাথপন্থের বৈশিষ্ট্য তাহাদের 'নাখ” কল্পনা, ইহাতে দ্বৈত বা অদৈতের 
বিকল্প নাই। নাথেরা সগুণ সঞ্রিয় বিচিত্র ব্রহ্মারূপী শিব এবং 
নিগুণ সক্রির শিব উভয়কেই স্বীকার করেন। নাথ মতে এ বিশ্ব 
শক্তির বিলাপমাত্র । বৃক্ষমধ্যে বীজ ও বীজমধ্যে বৃক্ষের ন্যায় শক্তি 
শিবের মধ্যেই লীন। তাই অদ্বৈতেপ্ন উপলদ্ধি করিতে হইলে প্রথমে 
ই্বতের উপলব্ধি কর্তব্য বিবেচন। করির! নাথের! শিব ও শক্তির সাধন। 
করেন, তৎপরে ইহাদের সামরন্য বা এক৩া সাধনে যে পরম শিবের 
উপলব্ধি হয়, তাহাই অদ্বৈত অবস্থা । কিন্তু নাথস্বরূপ দ্বৈতাদ্বৈত- 
বিবজিত ও সকল দছন্বতীত অবস্থা বিশেষ, উহা! রর্ণনাতীত বলিয়! 
নাথের। তাহার উল্লেখ মাত্র করির। ক্ষান্ত হইয়াছেন। নাথপন্থীদের 
শৈব-তান্ত্রিক বল! হয়। অষ্টম শতাব্দী হইতে মালতীমাধব, প্রবোধ- 
চন্দ্রোদয় প্রভৃতি কাব্যে যেসকল কাপালিকের সাধনের বর্ণনা পাওয়! 
যায়, তাহা হইতে অস্ত্রের প্রচলন সম্বন্ধে নন্দেহের অবকাশ থাকে না। 
নাথসিদ্ধদের মধ্যে তন্ত্রের সাধন প্রবেশ করিলেও তীহাদের মধ্যে 
যোগসাধনই প্রধান ছিল। গোরক্ষনাথের শুন্যপথে গমনাদি বিভূতি, 
ময়নামতীর গোদ। যমকে মন্ত্রের দ্বারা তাড়না, হাড়িপার হংকার বলে 


অন্ঠান্ত সম্প্রদায়ের লহিত তুলন! ৩৩ 


বৃক্ষের ফল নামাইয়া আনা প্রভৃতি তন্ত্রসাধনের দ্বারা বিদ্ৃতিলাভের 
ইঙ্গিত। ষট্চক্র সাধন দ্বারা দেবীর আরাধনা এবং পিওুত্রহ্মাণ্ডের 
একত্বানুভূতি সাধনও তান্ত্রিক সাধন ; নাথগন্থে তত্সহ যোগসাধনও 
ছিল। বস্তত নাথধর্মকে তন্ত্র ও যোগের সংমিশ্রণ বলা যাইতে পারে । 
নাথযোগীরা প্রধানত শৈব, তাই ইহারা শৈব-তান্ত্রিক নামে পরিচিত ॥ 
আবার যোগীশ্রেষ্ঠ শিব পশুপতি বলিয়া যোগীদের পাশুপত শৈব নামেও 
প্রসিদ্ধি অছে। পাশুপত শৈবদের সহিত নাথদের সাধনার সাদৃশ্ঠ 
ছিল। নাথেরা শিব বা আদিনাথের উপাসক, পাশুপতের৷ পশুপতির 
উপাসক, এই পশুপতিই শিব। নাথেরা মূলত শৈব। ভাসর্বজ্ঞ 
রচিত গণকারিকা গ্রন্থে পাশুপত শৈবদের দর্শন ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তৎপূর্বে 
মহাভারতেও পাশুপতদের উল্লেখ পাওয়া যায়। গণকারিকার 
সারতত্ব চর্যাবিধির ছারা তত্বজ্ঞান লাভ, যোগযুক্ত শাস্ত্জ্ঞান দ্বার! 
শিবসামীপ্যে সকল ক্রিয়ার শান্তি, মুক্তির প্রথম উপায় প্রসাদ। এই 
গ্রসাদ নাথদর্শন ও কাশ্মীর শৈবাদ্বৈত মতে শত্তিপাত অর্থাৎ গুরুকুপা! 
বা ভগবতৎকৃপা। 

মতস্তেন্্র অদ্বৈত তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের সহিত যুক্ত ছিলেন, তন্ত্রালোক- 
ভাষ্তে তাহার প্রমাণ আছে । আবার মতন্তেন্ত্র রচিত কৌলজ্ঞান- 
নির্মম পুঁথিতে তিনি নিজেকে কৌলান্তর্গত যোগিনীকৌল বলিয়া 
পরিচিত করিয়াছেন। এই পুঁথি একাদশ শতাব্দীতে রচিত, ইহাতে 
বিশিষ্ট কৌলসম্প্রদায় ও তাহাদের গুরুদের উল্লেখ আছে। মৎস্তেন্্ 
রচিত অকুল-বীর-তন্ত্র পুঁঘিতে কৌলদের 'সহজ, ও প্রুতক" শ্রেণীর 
ভেদ বণিত হইয়াছে। সহজেরা আরাধ্য দেবতার সহিত একাকজ্ম 
হইবার সাধন করিতেন । এই দাধন নাৎদের মধ্যেও প্রচলিত ছিল। 
ভেদাভেদজ্ঞান-দূর কুলাচারের প্রাথমিক শিক্ষা। ইহাই বর্তমানে 


বীবাচারে পরিণত হইয়াছে'। কিন্ত তান্ত্রিক সাধকদের মধ্যে যে পশু 
ও 


৩৪ নাথপস্থ 


বীর ও দিব্য ভেদ আছে, তন্মধ্যে কঠিনতম সাধন “দিব্য” । ইহা 
নিবুত্তির পথে পঞ্চ “ম'কার লইয়া সাধন, ইহাই ত্যাগ ও ভোগের 
সামরস্ত । তাই এই দিব্যসাধকই “কৌল” নামে পরিচিত। কৌলের 
পক্ষে ভালো! বা মন্দ নাই, পাপ ব! পুণ্য নাই, বিষ দ্বার| বিষক্ষয়ের ন্যায় 
কৌল পক্ষে যে পথ পিচ্ছল ও দুর্গম, সেই পথ অবলম্বন করিয়া শিবত্ব- 
প্রাপ্তি লক্ষ্য, ইহাই কৌল নীতি । শিব ও শক্তি বা কুল ও অকুলের 
সামরস্যকে “কৌল বলে। কুলার্ণৰ তত্ত্রে আছে *কোঁলাৎপরতর 
নহি”, কৌলাচারী পূর্ণজ্ঞানের অধিকারী ও পূর্ণ অছৈতজ্ঞানী, চন্দন 
ও পক্ক, শত্রু ও মিত্র তাহার নিকট সমতুল্য। নাথ সিদ্ধদেরও ইহাই 
লক্ষ্য, কারণ নাথমার্গের আদর্শ অবধূত, তিনি সকল ছন্দাতীত, স্থথ 
ও দুঃখ, ত্যাগ ও ভোগ সকলই তিনি সমভাবে গ্রহণে সমর্থ । কৌল 
বা অবধৃত সর্বাবস্থা বিনিমুক্ত তাই তাহার পক্ষে কোনে নিয়ম বা 
বন্ধন নাই । অবধৃত আদর্শবাদী নাথগুরুরা তাই কৌল। 

মধ্যযুগের রহস্যবাদী সম্ভ ও সুফী সাধকদের সাধনার মধ্যে প্রেমের 
সাধনা থাকিলেও নাথমার্গের অন্যায়ী যোগের সাধনাও দেখা যায়। 
সম্তদের মধ্যে সাঁধ-শ্রেণী নাথগুর গোরক্ষের পুজা করেন। কবীর 
দাদু প্রতৃতি বার বার শ্রদ্ধাসহকারে গোরক্ষের উল্লেখ করিয়াছেন। 
কবীরাদি যে স্থরত শব যোগের কথা বলেন, তাহা নাদ বা শবযোগেরই 
লাধন ; এই নাদই স্থরত অর্থাৎ শ্রোতের ধারার স্তায় অবিরাম গতিতে 
চলিয়্াছে। নাথমার্গেও ইহার বিশেষ সাধনা আছে, নাথেরা 
ইহাকে অজপাজপ বলিতেন। নাদানুসন্ধানকেই সন্তেরা অনহদনাদ 
বলিয়াছেন। সাজাহান-পুত্র দার! তাহার গ্রন্থে এই অনাহত নাদের 
বারা মিলনসাধনের সুন্দর ব্যাখা! করিয়াছেন। এই নাদই পরম সত্যকে 
উপলব্ধি করায়। সুফী সাধক মনক্থুর-হালাজ এই উপলব্ধি করিয়াই 
অনলহক্‌ বা মোহহং উচ্চারণ করার ফলে মৃত্যু বরণ করিতে বাধ্য হন। 


অন্ান্ সম্প্রদায়ের সহিত তুলনা ৩৫ 


নাথ-মার্গে প্রণবসাধনার যেরূপ বিশিষ্ট স্থান আছে, সন্ত মধ্যে সও 
নাম বা সত্য নাম সাধনেরও সেরূপ প্রশস্তি আছে । মন্ত্রঘ্ধারা অবিরাম শব- 
ধারায় সাত হইয়। স্তেরা যে লোকে পদার্পণ করেন তাহার নাম “বিগমদেশ” 
ব| স্থখছুঃখাতীত দেশ। সেই অবস্থায় পৌছাইয়া কবীর বলিগ়াছেন-_- 

মের মুঝমে কুছ নেহী, জে! কুছ হৈ সো! তের । 
তের] তৃঝকে। সৌপতে ক্যা লাগে মের! ॥ 

নাথেরা মন্ত্রচৈতন্য অর্থাৎ মন্ত্রধীরার সাহায্যে যে লোকে পৌছান তাহ৷ 
অমনস্ক বা মনোহীন অবস্থা, তাই এ অবস্থার নামান্তর “উন্মনী”। এই 
দ্শাপ্রাপ্তি স্থায়ী হয়। সন্তেরা ইহাকে 'বিন-মন-স” অবস্থা বলিয়াছেন, 
সম্পূর্ণরূপে আন্মনিবেদন করিলেই ইহা লাভ হয়। নাথদের ন্যায় 
সম্তেরা সদ্‌গুরুকেই একমাত্র পথপ্রদর্শক বলিয়াছেন । 

মন্ত্রাধন অস্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্ত । মন্ত্র সহায়ে সুষ্ঠ কুগুলিনীর 
'জাগরণ নাথসাধনের বৈশিষ্ট্য । সন্তগুরুরাও “নুমিরণ বা মন্ত্র-ম্মরণ 
বারা দেহস্থ শক্তিকে জাগরিত করেন, তবে নাথযোগীরা হঠযোগের 
সহায়ে শক্তিকে প্রবুদ্ধ করেন, ইহাই নাথ ও সন্তসাধক মধ্যে প্রভেদ। 
উভয়ের উদ্দেশ্য পিগড ও ব্রন্ষাণ্ডের মধ্যে যোগস্থাপন, কিন্তু ইহাদের 
প্রণালী তিন্ন। তথাপি সন্তরনাধনায় নাথসাধন মার্গের জীবনমুক্তি, 
ত্রিকৃটি, সহম্দল কমল, চক্র, অজপাপাধন প্রভৃতির উল্লেখ পাইয়াছি। 
ভারতীয় সথফীদের মধ্যেও কুগুলিনী, সহস্ত্রার প্রভৃতির চর্চা ছিল। 

কবীরের বীজক গ্রন্থের কয়েকটি শব্ধ” পড়িয়া! তাহার সাধন সম্বন্ধে 
যে ধারণা হইয়াছে তাহ। নিষ্নরূপ-_ 

“যে যোগী, তাহার নগরী ব্রহ্মা যোগীদের জ্ঞান উন্টা জ্ঞান” ইহা 
দ্বারা যোগীমতে শনীরই প্রধান এবং পবনকে উল্টানীত করাই যোগীর 
উন, ইহা বল! হইয়াছে ।১২ 


১২ কবীরের বীজক। রেবা নংস্করণ ৬৬নং শব 


৩৬ নাখপস্থ 


অন্ত-একটি পদে কবীর বলিয়াছেন-_ 

“জন্ম হইলেই মৃত্যু হইবে কিন্তু গোরখ এমন যোগ সাধন করিয়াছেন 
যে মরণেও তীহার দেহ নাশ হয় নাই। মাংস গলিয়া মাটির 
সহিত বিলীন হইলেও তাহার নবদেহ লাভ হইবে ।”৯৩ 

কবীরের অন্যান্ত 'সাখী'তেও উল্টাসাধন, উন্মনী অবস্থা প্রাঞ্ধি, 
দশমীদ্বারে প্রবিষ্ট হওয়া ইত্যাদির বহু নিদর্শন পাইয়াছি । বিস্তারিত 
আলোচনা এ স্থলে সম্ভব নহে । 

নাথপন্থে বৌ, সহজিয়াদের বহস্তবাদও কিছু-কিছু প্রবেশ করিয়াছে । 
বৌদ্ধধর্মের পতনের যুগেই নাথপস্থের অন্থ্যদয়। নাথপস্থে যাহা 
নাদবিন্দুর মিলন, বৌদ্ধ সহজিয়াদের তাহাই প্রজ্ঞা ও উপায়ের মিলন । 

চন্দ্র ও ুর্যের উল্লেখ নাথ ও বৌদ্ধ উভয় পাহিত্যেই পাওয়া যায়। 
হিন্দু তত্ত্রের শিব ও শক্তি, বৌদ্ধ সহজিয়ার শূন্যতা ও করুণা, ইহাদের 
মিলনে যে “মহাস্থখ হয় তাহাই বৌদ্ধমতে “এবংকার'। বৌদ্ধমতে 
শূন্যতে করুণা আছে, তাই জীব উদ্ধাবার্থে হ্যষ্টি হয়। বৌদ্ধেরা শূন্য 
হইতে স্্টির উদ্ভব হয় বলেন। এই শূন্য 'প্রজ্ঞাপারমিতা” অর্থাৎ 
সমাধিজাত প্রজ্ঞা । সহজিয়৷ বৌদ্ধদের *শূন্য-সমীধি' বা সহজাবস্থা লাভ 
নাথমার্গের 'সমরস” সাধনার সহিত তুলনীয়, এ অবস্থাই তন্বাতীত 
অবস্থা । নাথপস্থে, বৌদ্ধ সহজিয়াঁবাদে ও জৈনধর্মে 'শুন্ত” সাধনার কথা 
আছে। নাখপন্থের বজ্রোলী, সহজোলী প্রভৃতি মুদ্রার নাম বৌদ্ধ 
বজ্রধান সহজানকে স্মরণ করাইয়া দেয়। ইহাদের মধ্যে যোগাযোগ 
থাকা বিচিত্র নহে, তথাপি এই কারণে নাথণদের বৌদ্ধ বলা চলে না। 
পরিশেষে বক্তব্য যে, নাথপন্থের সহিত তন্ত্র, কৌল, সন্ত, বৌদ্ধ প্রভৃতি 
সম্প্রদায়ের অল্লাধিক নন্বন্ধ থাকিলেও শৈব সম্প্রদায়ের সহিত সম্বন্ধ 


১৩ কবীরের বীজক, রেবা সংস্করণ সাথী ৪২ 


অন্ঠান্ত সম্প্রদায়ের সহিত তুলন৷ ৩৭ 


সর্বাপেক্ষা অধিক। বৈদিক কাল হইতে শিব বা রুত্রের পূজা প্রচলিত 
আছে। টৈবদের চারিটি বিভাগ : শৈব পাশুপত কালদমন ও 
কাপালিক। তন্মধ্যে কাশ্মীর শৈবদের ত্রিকদর্শন ও দাক্ষিণাত্যের 
শৈব-সম্তদের শৈব-সিদ্ধান্ত মতাদির গ্রন্থ এখনও দুর্লভ নহে। ইহাদের 
দর্শনের সহিত নাথদর্শনের মিল আছে, কারণ নাথেরাও শৈব ছিলেন । 
ত্রিক দর্শনের নামান্তর '্পন্দবাদ” ইহ! কাশ্মীর শৈবা দ্বৈতবাদ নামে খ্যাত। 
পণ্ড, পাশ ও পতি এই তিন তত্ব ত্রিকদর্শনের মূল। শৈব দিদ্ধান্তমতে 
শিব শক্তি ও বিন্দু রত্বত্রয়, ইহাই সমগ্র জগতের মুলম্বরূপ। শিব কর্তা, 
শক্তি করণ, বিন্দু উপাদান। ত্রিকবাদে শিবের স্পন্দ হইতেই প্রপঞ্চের 
উৎপত্তি বণিত হইয়াছে, শিবই জীব হইয়াছেন্‌-_ ইহাই এই বাদের মূল 
প্রতিপাদ্য বিষয়। নাথমার্গের সহিত ইহা তুলনীয় 


ত্রিকমতে শিবই খেলার ওঁৎস্থুক্যে জগত সৃষ্টি করিয়াছেন। নাথমতে 

শিব তাহার ইচ্ছাশক্তি দ্বারা জগবস্থষ্ট্রি করিয়াছেন। শৈব সিদ্ধান্ত 
মতের রত্বত্রয়ের সহিত নাখদর্শনের মিল আছে, পরশিব ও পরাশক্তির 
মিলনে যে জগৎ স্থ্টি হয় তাহাই বিন্দুরূপে খ্যাত, বিন্দু হইতে আদি 
শব্দ বা নাদের উৎপত্তি হয়, তাহ! হইতেই হ্ষ্টির আরম্ভ । গোরক্ষ- 
সিদ্ধান্ত-সংগ্রহে আছে-_ 

বিন্ুঃ শিবে। রজ শক্তি বিনুরিন্টু রজোরবিঃ | 

উভয়োঃ ঙ্গমাদেব প্রাপ্যতে পরমং পদযৃ।১৪ 
এই শিবশক্তির সামরদ্যে পরমপদ প্রাপ্তি নাথপন্থের আদর্শ। এই 
পরমপদ অর্থে শ্রেষ্ঠপদ, ইহা সর্বতন্ত্বের উধ্বে€ তাই ইহা! “অনামা? বা 
ননির্ণাম নামেও খ্যাত। এই পরমপদে অবস্থানে জীবন্মুণ্ডি হয়। 
নাথগণের ইহাই অভীষ্টতম গতি। 


১৪ গোরক্ষসিদ্ধান্ত-সংগ্রহ, পৃ ৪৮ 


উপসংহার 


নাথ-সম্প্রদায়ের উদ্ভব, তাহার এতিহাসিকতা এবং নাথষোগীদের 
সিদ্ধান্ত ও সাধন! সম্বন্ধে কিঞ্িৎ আলোচনা! কর! হইল। এখন অতি 
ক্ষেপে তাহাদের কালনির্ণয় ও €বশিষ্ট্য সম্বন্ধে পুনরালোচন! করিয়। 
বক্তব্য শেষ করিব। 

বিভিন্ন এতিহাদিক, নাথযোগীদের খুষ্টীয় সপ্তম অষ্টম শতাব্দী 
হইতে আরম্ভ করিয়া খুষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী কাল মধ্যে বিভিন্ন যুগের 
বলিয়। সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, অবশ্য পণ্ডিতমণ্ডলী অকারণে এসকল সিদ্ধান্তে 
পৌছান নাই । তথাপি অধিকাংশের মতামত খণ্ডন করিয়া যেসকল 
কারণে আমি শ্রীমৎন্যেন্ত্রকে দশম শতাব্দীর ও শ্রীগোরক্ষনাথকে একাদশ 
শতাব্দীর যোগী বলিয়! স্থির করিয়াছি তাহ! নিমনর্ূপ-_ 

১. নেপালে শাস্মীমহাশয় লুইপাদের রচিত বাংল! দোহা! আবিষ্কার 
করেন এবং বাগচীমহাশয় মৎশ্যেন্্রনাথ রচিত কৌলজ্ঞান-নির্ণয় প্রভৃতি 
সংস্কৃত পুথি আবিষ্কার করেন। কৌলজ্ঞান-নির্যয় একাদশ শতাব্দীতে 
রচিত, লিপিতন্্ হইতে ইহা! বাগচীমহাশয় স্থির করিয়াছেন । লুইপাদের 
দোহাঁও দশম শতাব্দীর পৃর্বর্তী নহে। লুইপাদ ও মৎস্েন্্রনাথ 
অভিন্ন, বাঙালি মৎস্তেন্ত্রই নেপালে নামাস্তরে অভিহিত হ্ইয়াছেন, 
তাহার আরও একটি নাম মীননাথ। অতএব মৎস্তেন্কে দশম 
শতাব্দীর ধোগী বলিলে অন্যায় হয় না। কোৌলঙ্ঞান-নির্ণয়ে গোরক্ষনাখের 
উল্লেখমাত্র নাই। সুতরাং গোরক্ষনাথ পরবর্তা কালের । 

২. মহাবাষ্ট্রের স্থবিখ্যাতি কবি ও রহুস্তবাদী জ্ঞানেশ্বরের কাল সম্বন্ধে 
এঁতিহাসিকগণ স্থির সিদ্ধান্তে পৌছিয়াছেন। ই"হাঁর জন্ম ১২৭৫ থৃষ্টাবে, 
ও ১২৯৬ খৃষ্টাব্দে মাত্র একুশ বৎদর বয়মে তিনি স্বেচ্ছায় জীবন্ত 
সমাধি গ্রহণ করেন, এ কথা তাহার জীবনবৃতান্তে উল্লিখিত হইয়াছে। 


উপসংহার ৩৯ 


তাঁহার পিতা ও অগ্রজ তাহাকে সমাধিস্থ করেন। তাহার রচিত 
জ্ঞানেশ্বরী নামক গীতাভাষ্য প্রসিদ্ধি লাভ কবে, ভাগ্ারকার ও 
চট্টোপাধ্যায় মহাশয়দয় ইহা ১২৯০ খুষ্টাব্দে রচিত বলিয়া সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন। জ্ঞানেশ্বর নাথযোগী ছিলেন, গোরক্ষনাথ তাহার পরম- 
গুরু ছিলেন। জ্ঞানেশ্বরের পৃবপুরুষদের সহিত গোরক্ষনীথের যোগা- 
যোগ বৃত্তান্ত মহারাষ্ট্রে স্থবিদিত। নাথযোগীর। দীর্ঘজীবী হইতেন এবং 
ভারতের সর্বত্রই গমনাগমন করিতেন, অতএব গোরক্ষনাথের পশ্চিম- 
ভারতে যাওয়! বিচিত্র নহে। বঙ্গগীতিক হইতে অবাঙালি গোরক্ষনাথের 
বঙ্গের সর্বত্র ভ্রমণকাহিনী নির্ভরযোগ্য হইলে, তাহার পশ্চিমভারতে 
গমনের কথা অবিশ্বীন্ত হইবে কেন? গোরক্ষনাথকে অবাঙালি বলিয়াছি, 
কারণ তাহার রচিত কোনো! বাংল! পদ বা পুঁথি পাওয়া যায় নাই, 
তাহার রচনার ভাষাঁও রাজস্থানী প্রভৃতি মিশ্রিত “হিন্দী” এবং উত্তর- 
ভারতেই গোরক্ষের নামের সহিত যুক্ত স্থানা্দি অধিকাংশ দৃষ্ট হয়। 
তাহার প্রধানা শিষ্য! ময়নামতী উজ্জয়িনীর রাজকন্যা, অন্যান্য শিষ্য 
ভতৃহুরি, জালন্ধর প্রভৃতিও বঙ্গদেশের নহে। জ্ঞানেশ্বরের গুরু 
নিবৃত্তিনাথ তাহার অগ্রজ ছিলেন এবং জ্ঞানেশ্বর অপেক্ষা মাত্র দুই 
বৎসরের জ্যেষ্ঠ ছিলেন। কিন্তু নিবুত্তিনাথের ও তাহার পরমণ্ডর্‌ 
গোরক্ষনাথের কাঁল মধ্যে গুরু-শিষ্যে দীর্ঘ ব্যবধানের সম্বন্ধ ধরিয়া 
গোরক্ষনাথের আবির্ভাব-কাল আমন্থমনিক ১০৭৫ খুষ্টাব্দব বা একাদশ 
শতাব্দী বল! যাইতে পারে। সে ক্ষেত্রে মতন্টেন্দ্রের কাল দশম শতাব্দী 
ও কৌলজ্ঞন-নির্ণয় রচনার কাল একাদশ শতাব্দীর সহিত সামপ্স্ত 
থাকে। 

৩. অভিনব গুপ্ত রচিত তন্ত্ালোক একটি স্থবিখ্যাত তন্ত্রের গ্রন্থ। 
ইহা একাদশ শতাব্দীর প্রথমে রচিত হয়। এই গ্রন্থে “মচ্ছেন্্র বিভূঁকে 
নমস্কার জানানো হইয়াছে । অতএব তন্ত্রালোক রচনার প্রায় এক শত 


৪০ নাথপম্থ 


বর পূর্বে দিদ্ধযোগীরূপে মৎসোন্জ্র নমস্কার পাইয়াছেন ধরিয়া লইলে 
মৎস্যেন্দ্রের কাল দশম শতাব্দী বল! যায়। ইহাতেও গোরক্ষের উল্লেখ 
নাই। 

অভিনবের প্র-পরমগ্ডরু “শিবদৃষ্টি” রচয়িতা সোমানন্দ পরম্পরাক্রমে 
মৎদ্যেন্দ্রের সহিত যুক্ত ছিলেন। সোমানন্দ অদ্বৈত তান্বিক সম্প্রদায়ের 
ছিলেন, মৎসোয্ত্র কামরূপে এই সম্প্রদায়ের অধত্র্যঘক নামে চতুর্থ শাখার 
প্রতিষ্ঠাতা, তন্্ালোক ভাষ্যে ইহার উল্লেখ আছে। মতস্যেন্দ্রে 
কামরূপের সহিত যোগাযোগ কথা বঙ্গগীতিকায় স্থপ্রচলিত, কৌলজ্ঞান- 
নির্ণয়ে কামরূপে 'দং শান্ত্রং যোগিনীনাং গৃহে গৃহে” এরূপ বৃত্তান্ত 
আছে। প্রসঙ্গত্রমে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে কৌলজ্ঞানে বৌদ্ধ-ধর্মের 
কোনো কথা নাই, অতএব ইহা সম্পূর্ণরূপে শৈবতান্ত্রিক যোগী রচিত গ্রন্থ। 

৪. “গারক্ষবোধ+ গ্রন্থ নাথ-সন্প্রদায়ের মধ্যে সুগাচলিত। সিং ও 
গ্রীয়ারমনের মতে উহা একাদশ শতাব্দীতে রচিত। তৎপরবর্তা কালে 
যেনকল গোরক্ষবোধ জনপ্রিয় হইয়াছিল, তাহাতে যোগীদের মধ্যে 
ভাবের আদান-প্রদানে নাথপস্থের সহিত সম্ভসম্প্রদায়ের সাধনতত্ব মিশিয়া 
গিয়াছিল। এইরূপে প্রকৃত নাথমতের অধিকাংশই লোপ পাইয়াছে। 
পরবর্তাকালের গোরক্ষগোঠী গোরক্ষ-উপনিষদ প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে 
গোরক্ষ-কাল নির্ণয় সম্ভব নহে। তাহার জন্মাদি সম্বদ্ধেও নির্ভরযোগ্য 
কোনে! প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাই প্রচলিত অথচ নির্ভরযোগ্য 
তিনটি গ্রন্থ কৌলজ্ঞান-নির্ণয়, তন্ত্রালোক ও জ্ঞানেশ্বরীর সমন্বয-সাধন 
করিয়া মৎস্োন্্রনাথকে দশম শতাব্দীর ও গোরক্ষনাথকে একাদশ 
শতাব্দীর যোগী বলিয়া স্থির করিয়াছি। 

শিলালিপি, মূদ্রা, মন্দিরাদি ও এঁতিহাসিক বুদ্ধবিগ্রহাদি হইতে 
কোনো স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হয় নাই, তাই গ্রস্থাদি 
হইতেই সময় নির্ধারণের চেষ্টা করিয়াছি। 


উপসংহার ৪১ 


যোগীদের আদি বাসস্থান সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও মৎস্যেন্্র যে 
পূর্বদেশের লোক ছিলেন, এ অবিসম্বাদিত। কামরূপের প্রধান নদী 
ব্রহ্মপুত্র লোহিত নামে পরিচিত, এই দ্রেশের অধিবাঁসীরূপে মৎস্যেন্দ্রের 
নাম “লোহিতপা” ও ক্রমশ 'লুইপা” হওয়া বিচিত্র নহে। অতএব পূর্ব 
দেশকে কামরূপ বলিয়া অনুমান কর! যাইতে পারে । 

গোপীচন্দ্রের জন্ম গৌড় বঙ্দদেশে। এই গৌড় প্রাচীন শ্রীহট্ট, উহা 
উত্তরবঙ্গের রাজধানী প্রাচীন গৌড় নহে। গোপীচন্ত্র “কামলাক' 
প্রভৃতি স্থানে গমন করেন, এই কামলাক বর্তমান কুমিল্লা । গোরক্ষনাথের 
জন্মস্থান অগ্যাপি রহস্যাবৃত। সিং তাহাকে পূর্ববঙ্গের অধিবাসীরূপে 
উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র। 

জীলম্ধরীনাথ ভভূহবিনাথ প্রভৃতি যোগীরা ভারতের উত্তর 
অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন। ধর্মনীথের প্রায়শ্চিত্তের জন্য ভারতের 
পশ্চিমে কচ্ছ প্রদেশের ধীনোধরমঠ? প্রসিদ্ধ হইলেও তিনি উত্তর-পশ্চিম 
ভারত পেশোয়ারের লোক ছিলেন। ধীনোধরের মঠ ১৩৮২ খুষ্টাবে 
প্রতিষ্ঠিত হয়। গোরক্ষপুর এবং নেপালের গোরক্ষগ্ুহা ও তথাকার 
অধিবাসী গোর্থা জাতির সহিত গোরক্ষনাথের নাম যুক্ত হয়। নেপালের 
রাজধানী কাঠমুণ্ডে ১৬০০ খৃষ্টার্ষে গোরক্ষমন্দির স্থাপিত হয়, এস্থানে 
মৎস্োন্দ্রেও মন্দির আছে। কাঠমুণ্ড বা পাটানের তিন মাইল দূরে 
বাগমতীতে মৎস্যেন্দ্রেরে আর-একটি মন্দির আছে, প্রতি বৎসর পাটান 
হইতে বাগমতী পর্যস্ত মহাসমারৌহে মৎস্যেন্দ্রের রথযাত্রা ্নানযাত্রা 
প্রভৃতি হইয়া থাকে। বাগমতীতে ছয়মাস কাল মু্তিটি রাখিয়া আবার 
পাটানে নীত হয়। ইহা বৈশাখী অনুষ্ঠান নামে খ্যাত। 

কলিকাতার মন্নিকটে দমদমে গোরক্ষবাশলী নামক স্থান গোরক্ষ- 
ক্ষেত্রূপে পরিচিত। হুগলীর নিকট ত্রিবেণীর “মহানদ" গ্রামে জটেশ্বর 
মন্দির ও বশিষ্ঠগঙ্গা নামে জলাশয় আছে, ইহাও গোরক্ষক্ষেত্র । এই 


৪২ নাখপদ্থ 


উভয়স্থানে এখনও নাথযোগীরা বান করেন । গোরক্ষবাশলীর নিকটব্ত্া 
ষাটগাছি গ্রামে নাথ-সম্প্রদায়ের এক সাধক চিকিৎদক বান করেন, 
তাহার আশ্চর্য ফলগ্রদ গঁধধের যথেষ্ট খ্যাতি আছে । 

এখন নাথযোগীদের সিদ্ধান্ত ও সাধন1 সম্বন্ধে কয়েকটি বৈখিষ্ট্যের 
আলোচনা করিব। মোক্ষলাভই সকল নাধনার মূলতন্ত, মানব জন্ম- 
মরণজ চক্র হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া ধর্মসাধনের 
পক্ষপাতী । কিন্তু নাথপদ্থে মোক্ষলাভ আবশ্টকবোধ হইলেও উহা! 
নাথগণের লক্ষ্য নহে, সিদ্ধি বা বিভূতি লাভ করিয়া এই মর্ণশীল 
দেহকেই সাধনঘ।রা মৃত্যুহীন করিয়া জীবনুক্তি লাই আদর্শ। তাই এই 
দেহকে মুক্তিলাভের বাঁধ নহে, সহায়ম্বরপই তাহার! মনে করেন। 
দেহপাঁতে যে মুক্তি লাভ হয় তাহাকে নাথের! যথার্থ মুক্তি বলেন না, 
কারণ সে মুক্তি দেহপাঁতরূপ প্রতিবন্ধক দ্বারা বাধিত। নাথগণ বলেন, 
যে দেছে পরমপদ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠপদের প্রাপ্তি হইয়াছে তাহাকেই অজর 
অমর করিয়া রাখা কর্তবা। কারণ মৃত্যুর পর কি ঘটিবে তাহার 
নিশ্চয়তা কি? জীবন্ক্ত যোগীর প্রাণ বহির্গত হয় না বলিয়া এবং 
দেহত্যাগ তাহার স্বেচ্ছধীন বলিয়া তিনি কালজয়ী হইয়া যথেচ্ছ বিচরণ 
করিতে পারেন। 

ঘষে জীবন্ুক্ত যোগী কালজয়ী, তাহার “দেহসিদ্ধি” পূর্ণ হইয়াছে 
বুঝিতে হইবে । এই দ্রেহসিদ্ধির নামাস্তর “কায়দিছ্ি”, নাথগণ ইহার 
যথার্থ মূল্য বুঝিতেন। সেই নিমিত্ত এই দেহকেই আত্মান্বরূপ মনে 
করিয়া! জীবন্যুক্তির সাধনা করিতেন। যে প্রণালী ঘ্বারা কায়সাধন 
করিতে হইত, তাহার নাম উপ্টাসাধন, গোরক্ষবিজয় গোরক্ষবোধ 
প্রভৃতি গ্রন্থে এই সাধনতন্ত্ব আছে। 

অবিষ্ঠা বা অজ্ঞান মনুত্তের তত্বজ্ঞানের বাধক, তাই অবিদ্ধা৷ দূর 
করিয়া তত্বজ্ঞান লাভ করিয়া তাহাতে মনোনাশ ও বাসনাক্ষয় করা 


উপসংহার ৪৩ 


নাথগণের লক্ষ্য ছিল। এই তত্বজ্ঞানের নাম মহাজ্ঞান অর্থাৎ যোগযুক্ত 
জ্ঞান, ইহা লাভে অজর ও অমর হওয়! যায়। প্রীণায়াম আসন মুদ্রাি 
সাধন ইহার অঙ্গ বিশেষ, আপন মধ্যে সিদ্ধাপন ও পন্মাসন প্রশস্ত, এবং 
মুদ্রামধ্যে “খেচরীঃমুদ্রা প্রধান। কুগুলিনীর জাগরণে সহম্রারস্থিত 
অমৃত আম্বাদনে 'খেচরী” মুদ্রা যোগীর সহায়। চিত্ত 'থালক'মধ্যে 
ভ্রমণ করে ও জিহ্বা “থ" মুদ্রা পর্যন্ত প্রসারিত হয় বলিয়া! এই মুদ্রার নাম 
'থেচরী” | জিহব! উণ্ট। ইয়া কণ্ঠকৃপ মধ্যে প্রসারিত করিয়া এই মুদ্রার 
সাধন করিতে হয়। তখন অমুতের আন্বাদনে যোগীর ক্ষধাতৃষ্ণাদি 
বোধ থাকে না। শিব ও শক্তির মিলনসাধনে এ মুদ্রা অপরিহার্য । 
এই মিলনের ফলে যে মহাজ্ঞানের অধিকারী হওয়া যায়, বৌদ্ধ সহজিয়া 
সাহিত্যে তাহাকেই “মহামুদ্রা” সাক্ষাৎকার বল! হয়-_- শৈবের শিব ও 
শক্তি, বৌদ্ধ-সহজিয়ার শুন্যতা ও করুণা। শৈবের শিবশক্তির 
মিলনরূপ “মহাস্থখকে বৌদ্ধ সহজিয়। এবম্কার রূপে বর্ণনা করিয়াছেন, 
বুঝিবার স্থবিধার জন্য এইটুকু মাত্র তুলনামূলক আলোচনা কর! হইল। 
সাধনাদ্বারা যে দেহ পরিশুদ্ধ হইয়৷ মহাজ্ঞান ধারণের যোগ্য হইয়াছে 
নাথগণ “উহাকে পকদেহ বলিয়াছেন, এইরূপ দ্েহেই শিবশক্তির 
মিলন হয়। | " 
নাথপস্থে দেহস্থ শক্তিকে জাগরিত করিয়া উধ্বগুখী করিবার সাধনকে 
উল্টাসাধন বলা হইয়াছে । উন্টাসাধন অর্থে বহিমু্ী মনকে অন্ত সুখী 
করা। এই সাধনের নিমিত্ত শরীরস্থ বিভিন্ন নাঁড়ী, বিশেষত বঙ্কনাল বা 
শঙ্িনী নাড়ীর অবস্থান জানা কর্তব্য। বেদাস্তের বিবেক বৈরাগ্য 
সাধন, সাংখ্যের ষোড়শ বিক।র জয়, পাতঞ্জলের যোগসাধন সকলই 
চিত্তবৃত্তির নিরোধদ্বারা মনকে অন্তমুর্খী করিবার নির্দেশ। এইরূপ 
উল্টাসাধনকেই বৌদ্ধ সহজিয়ারা “পরাবৃত্বির পথ বলিয়াছেন, অর্থাৎ 
মৃত্যুর পথে অগ্রসর না হইয়া সম্পূর্ণ দিকৃ্পরিবর্তন করিয়া উল্টাপথে 


৪৪8 নাথপন্থ 


অগ্রসর হইবার সাধন। ঘড়ির কাটাকে তাহার স্বাভাবিক গতিপথ 
হইতে একেবারে উপ্টাইয়া দেওয়া রূপ উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে । 
বাংলার আউল বাঁউল বৈষ্ণব কবিরা উদ্টাপথে নৌকা বাহিবাঁর কথা 
বলিগ্লাছেন। গোরক্ষবিজয় গ্রন্থেও আছে--- 
ব্রহ্মনীলে উজানে সুধিবে স্থুনিশ্চিত। 

সন্ত ও স্থফী সাধকেরা সাংকেতিক ভাষায় উপ্টাসাধনের নির্দেশ দিয়াছেন । 
এই বিশেষ ভাষার নামও উল্টাবাণী। দোহা রচিত দিদ্ধাচার্ষেরা 
দান্ধ্য ভাষা” অর্থাৎ অভিসন্ধিত ভাষা ব্যবহার করিতেন। মরমী 
সাধক মাত্র সেইসকল ভাষার গৃঢ়ার্থ বুঝিতেন। 'গোলকধণাধা” শব্দটি 
গোরক্ষের সাংকেতিক ভাষার পদাবলী গোরক্ষ-ধন্দা হইতে উৎপত্তি 
বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। 

নাথযোগীদের উল্টাসাধনের বিশেষত্ব এই যে, তাহার! হঠযোগের 
সাহায্যে শক্তিকে মুষুয্ন। নাড়ীর পথে ষট্চক্র ভেদ করিয়া মন্তকে নীত 
করিয়া শিবদামীপ্য লাভ করিতেন। এই বিশেষ সাধনের নাম 
'কুগুলিনী” সাধন । মানব মাত্রের দেহে শক্তিরূপা কুগুলিনী স্থগ্চ। 
হইয়া বিরাজ করেন, তান্ত্রিক সাধক এই নিদ্রাভঙ্গের সাধন! করেন। 
ষটচক্রভেদ করিরা শক্তি মস্তকস্থিত সহশ্রারে শিবস্থানে পৌছিলে 
দেহমধ্যে যে অনির্বচনীয় স্থখ অনুভূত হয় তাহাই “মহাস্থখ? ; ইহাই 
শিবশক্তির সমন্বয় সাধনরূপ “সামরস্য” বা সামরসীকরণ। এই অবস্থায় 
আত্ম! বিশ্বকে অতিক্রম করিয়৷ স্বীয় নিবিকল্প পদে স্থিতিলীভ করে, 
তখন স্বীয় পূর্ণত্ব উপলব্ধির ফলে সাধক “শিবোহ্হং, বলিতে সক্ষম হন। 

যোগীরা বলেন, সংকল্প-বিকল্পই সকল চাঞ্চল্যের মূল। দেহ ও মনের 
চাঞ্চল্য দূর হইলে যে-অবস্থার উত্তৰ হয় নাথগণ তাহাকেই “নিরুখান 
দশা বলিয়াছেন, অর্থাৎ চাঞ্চল্যের উতান-রহিত অবস্থা। এই 
নৈরুখ্যই সামরস্য বা পরমপদে স্থিতিলাভের উপায়। এই স্থিতিলাভই 
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নাথগণের আদর্শ। এই অবস্থা সর্বানন্দমময় নিশ্চল অবস্থা, এই পরমপদে 
অবস্থানই জীবের অভীষ্টতম গতি, গীতাতেও আছে--. 
যদ গত্বান নিবস্তে তদ্ধান পরমং মম। 

এইরূপ নিরুখান দশায় যে নাম ও রূপহীন ভাবের প্রকাশ হয়, তাহাই 
দ্বৈতাদ্বৈতহীন নাখন্বরূপ অবস্থা । এই নাথম্বরূপ ত্যাগ বা ভোগের 
দ্বারা অলিপ্ত, তাই নাখেরা বলিয়াছেন মুক্তি ভোগেও নাই 
ত্যাগেও নাই, ত্যাগ ও ভোগের সমন্বয়পাধনই নাথগণের বৈশিষ্ট্য । 
অবধৃত এই ত্যাগ ও ভোগের নমম্বম় সাধনের রহস্য বা তত্ব অবগত 
আছেন বলিয়া নাথগণ একমাত্র অবধৃতরূপী গুরুকেই সদপগুরু বলিয়াছেন। 
এই সদগ্তরুর €শক্তিপাত অর্থাৎ কৃপাদৃষ্টি ছারা জীবমাত্র সিদ্ধিলাভে 
সমর্থ। “সিদ্ধিগুরু বাক্যেন লভ্যতে” নাথগণ ইহাতে বিশ্বাস করেন । 

নাথমতে শিব ও শক্তি অভিন্ন, অর্থাৎ সকলের মূলে যে চিতরূপ 
পরমেশ্বর আছেন তাহার সহিত চিৎশক্তি সদা যুক্ত হইয়৷ থাকেন, সেই 
শক্তির ক্রিয়াশীল অবস্থায় ব্যক্তজগতের উদ্ভব হয়, নিষ্ক্রিয় অবস্থায় 
জগতের লয় হয়। তাই শক্তিহীন শিব বা শিবহীন শক্তি নাথগণের 
কল্পনার অতীত । তন্ত্রের চিৎশজিযুক্ত চৈতন্যময় শিব ও বেদাস্তের 
জড়শক্তিযুক্ত বা মায়াধুক্ত ব্রহ্ম এক নহেন। সাধনাদ্বারা মায়! দূর কর! 
যায়, চিৎশক্তিকে দূর কর! যায় না, এই প্রভেদ। নাথপস্থ অদ্বৈতবাদ 
ও শক্তির প্রসর ও সংকোচ ভাবকে আশ্রয় করিয়া! ব্রহ্মাণ্ডের স্থষ্টি ও 
সংহারকে ব্রন্ষের মায়ারূপে নহে, শিবের কল্পনা বা আভাসবরূপে গণন। 
করেন। এই স্থট্টিতত্ব অনেকাংশে সাংখ্যের অনুরূপ হইলেও ত্রিক- 
বা শিব-শক্তি ও জীবরূপী অণুসন্ধদ্ধেও তাহার! বিচার করিয়াছেন। 
জীবই শিব, শিবই জীব। শবীবাভিমানের নিমিত্ত জীব স্বদেহে 
শিবভাব উপলব্ধি করিতে অক্ষম, সাধনাদার! শরীরাভিমান দূর হইলে 
পাশমুক্ত জীব শিবত্ব লাভ করেন। নাথগণ দেহমধ্যে বিভিন্ন দেবদেবীর 


৪৬ নাথপন্থ 


অবস্থান কল্পনা করেন। “হা আছে ত্রন্ধাণ্ডে, তা আছে এই দেহভাণ্ডে” 
নাথগণ ইহা উপলব্ধি করিয়াছিলেন, মধ্যযুগের অন্যান্য সাধকসম্প্রদায়ও 
এই রহুদ্য অধিগম করিরাছিলেন। 

দেহমধ্যেই দ্েহাতীতের সন্ধান পাওয়া যায়, তাই তাহাদের পক্ষে 
সাধন কঠিন হয় নাই। এই দেহাতীত অবস্থায় উপনীত হইলে সাধকের 
যে অবস্থা হয় তাহাকে নাথগণ অমনস্ক বা উন্মনী অবস্থ। বলিয়াছেন। 
সম্ভ কবি তাহাকেই পর্ধন-মন-সা অবস্থা বলিয়াছেন, অর্থাৎ ইহ 
মনোহীন অবস্থা বিশেষ । 

এই উন্মনী অবস্থাপ্রাপ্তি নাদের সাহায্যেই সম্ভব হয়। গোরক্ষ- 
রচিত অমরৌঘশাসনে মোক্ষ সম্বন্ধে ষে আদর্শ আছে তাহাই নাথগণের 
বৈশিষ্ট্য, তাহ “র্বং পরিত্যজ্য শব্বব্রহ্ম সদাভ্যস্যেৎএর সাধনা । বাযুকে 
আশ্রয় করিয়া এই নাদ উঠে, তবে ইহা শব্বহীন। দেহমধ্যে উহা 
অনাহত নাদরূপে সর্বক্ষণ ধ্বনিত হইতেছে, তাই ইহার নামান্তর 
অজপাজপ। সম্ভ কবির ভাষায় ইহা অন্হদ্নাদ; শআোতের মত ইহা 
নিরস্তর বহিয়া যাইতেছে, অজ্ঞান মানব সে নম্বন্ষে সম্পূর্ণ অচেতন। 
প্রাচীন যুগ হইতেই চিত্ববৃত্তিকে এই শবে বা মন্ত্রে লয় করিবার উপদেশ 
আছে, ইহাকেই মন্ত্রচৈতন্ত* বলে। যোগ ও উপনিষদাদিতে মন্ত্র 
সাহায্যে অসম্প্রজ্ঞতাত সমাধিতে লীন হইবার কথা আছে । নাথমার্গে 
ও মহামন্ত্র দ্বারা সর্বোচ্চ সমাধিতে নীত হইবার সাধন আছে। 
যোগসাধনের পথে নাদের বিভিন্ন স্তরের স্পষ্ট অন্থভূতি হয়, নাথপন্থে 
সেই স্যরগুলিকে "শূন্ত' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে । এই স্তরকে অবকাশ 
বলা হয়। বৌদ্ধসহজিয়া, পাতগ্রল যোগ, কাশ্মীর শৈবাগম প্রভৃতি 
সম্প্রদায়ে এই স্তরের বা শুন্ের বর্ণনা আছে, তবে শৃন্যের সংখ্যা 
সম্বন্ধে ম৩ভেদ আছে। বিস্তারিত আলোচনা এ স্থলে অপ্রাসঙ্গিক। 
নাথগণের পঞ্চব্যোম সাধনা প্রকারান্তরে শুন্তেরই সাধনা । 
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মাকাশ হইতে আকাশাস্তরে গমন অর্থে ই শুন্ত হইতে শৃন্াস্তরে 
গমনের সাধনা । এই উধ্ব যাত্রাপথে চিত্রচাঞ্চল্যের একাস্ত 
নিবৃত্তি, সম্যক্‌ চিত্তবিশ্রান্তি ও স্বন্বমধ্যে নিমগ্ণতাই নাথগণের 
লক্ষ্য | নিরুখান দশ গ্রাপ্তিতেই পপরমপদ” বা নাথস্বরূপে অবস্থিতি 
হয় তাহার উধ্বে' গতি নাই। শিবশক্তিবূপ প্রকাশ ও বিমশের 
নিত্য সম্বন্ধ চৈতন্তরূপে সাধকের অনুভূতিতে প্রকাশিত হয়। চৈতন্য 
হইয়াও উহাদের সাম্যাবস্থায় তাহা অব্যক্ত থাকে, এই অবস্থাই 
পরম্পদ। পরমপদের সহিত স্মাধকের স্বপিণ্ডের সামরস্তই পিগসিদ্ধি। 
এই অবস্থায় সাধকের নিজপিখডের সম্যক জ্ঞান লাঁভ হয়। স্থীয় 
পিগজ্ঞানের সহিত পরমপদের অভেদত্ব প্রতিষ্ঠিত হইলে অন্য কোনো 
লাভকে অধিক মনে হয় না। গীতাতেও ইহার সমর্থন পাওয়া 
ধাঁয়।৯৫ শ্রুতি বলিয়াছেন-__ 
যতো বাঁচে! নিবর্তন্তে অপ্রাপা মনস। সই 1২১৬ 

সেই ত্রহ্গকে প্রকাশ করিতে অক্ষম হইয়া নাম সকল তাহা হইতে 
প্রতিনিবৃত্ত হয়। নাথ সিদ্ধবোগীরাও পরম্পদের নাম দিতে অক্ষম 
হইয়! তাহাকে এনর্নাম বা 'অনামা” আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন 
এবং দীপদ্বারা সূর্যকে দেখাইবার চেষ্টার ন্যায় সেই অনামার স্বরূপ 
ব্যাখ্যায় অনমর্থ হইয়া বলিয়াছেন, নাথন্বরূপ 'যাদশ এব তাদৃশ এব' 
অবস্থা। ইহাই নাথগণের শেষ কথা। 


১৫ গীতা, ৬২২ 
১৬ তৈত্তিরীয় উপনিষদ, ২।৯ 
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